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ক্যাপ্টেন স্কটের মেরু অভিযানের বিষয়ে একটা দারুণ লোমখাড়া- 
করা বই এই সবে শেষ করোছি, আর তার এত অল্প দিনের মধ্যেই যে 
বরফের দেশে “গয়ে পড়তে হবে সেটা ভাবতেই পারান। আঁবাশ্য 
বরফের দেশ বলতে কেউ যেন আবার নর্থ পোল্‌ সাউথ পোল ভেবে 
না বসে। ওসব দেশে কোনো মামলার তদন্ত বা রহস্যের সমাধান 
করতে ফেলুদাকে কোনোদিন যেতে হবে বলে মনে হয় না। আমরা ' 
যেখানে গিয়োছলাম সেটা আমাদেরই দেশের ভিতর) ‘কিন্তু যে 
সময়টায় গিয়েছিলাম তখন সেখানে বরফ, আর সে বরফ আকাশ 
থেকে হি তুলোর মতো ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে এসে মাটিতে 
প্র হয়ে জমে, আর রোদ্দুরে সে বরফের দিকে চাইলে চোখ 
ঝলসে যায়, আর সে বরফ মাটি, থেকে মুঠো করে তুলে নিয়ে বল 
পাকিয়ে ছোঁড়া যায়। 
আমাদের এই আ্যাডভেপ্টারের শুর হয় গত মার্চ মাসের এক 
ষ্যূদবারের সকালে। ফেলদুদার এখন গোয়েন্দা হিসাবে বেশ নাম 
হয়েছে, তাই ওর কাছে মক্কেলও আসে মাঝে মাঝে! তবে ভালো 
কেস না হলে ও নেয় না। ভালো মানে যাতে ওর আশ্চর্য বদ্ধিটা 
শানিয়ে নেওয়ার সুযোগ হয় এমন কেস। এবারের কেসটা প্রথমে 
শুনে তেমন আহামার কিছন মনে হয়ান। কিন্তু ফেলুদার বোধহয় 
একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যার ফলে ও সেটার মধ্যে কিসের জান 
গন্ধ পেয়ে নিতে রাজী হয়ে গেল। আঁবাশ্য এও হতে পারে যে 
মক্কেল ছিলেন বেশ হোমরা-চোমরা লোক, আর তাই ফেল;দা হয়ত 
একটা মোটা রকম দাঁও মারার সুযোগ দেখে থাকতে পারে। পরে 
ফেল:দাকে কথাটা জিগ্যেস করাতে ও এমন কটঅট্‌ করে আমার দিকে 
চাইল যে আমি একেবারে বেমালুম চুপ মেরে গেলাম। 
মক্কেলের নাম দীননাথ লাহিডনী। বুধবার সন্ধ্যাবেলা ফোন করে 
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. পরাঁদন সকালে সাড়ে আটটায় আসবেন বলোছলেন, আর ঠক ঘাঁড়র 
কাঁটায় কাঁটায় একটা গাঁড় এসে থামার আওয়াজ পেলাম আমাদের 
. তারা রোডের বাড়ির সামনে । গাড়ির হ্নটা অদ্ভূত ধরনের, আর সেটা 
শোনামার আমি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়োঁছলাম। ফেল্যদা একটা 
ইশারা করে আমায় থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল,“ অত আদেখ্‌লামো 
কেন? বেলটা বাজুক।+ 

বেল বাজার পর দরজা খুলে দিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ 
পড়ল তার গাঁড়টার দিকে। এমন পেল্লায় গাঁড় আম এক রোল্‌স 
রয়েস ছাড়া আর কখনো দোখান। ভদ্রলোকের জের চেহারাটাও 
বেশ চোখে পড়ার মতো, যাঁদও সেটা তার সাইজের জন্য নয়। টকটকে 
* ফরসা গায়ের রং, বয়স আন্দাজ পণ্টান্সর কাছাকাছি, পরনে কোঁচানো 
ফিন্‌ফিনে ধাত আর গিলে করা আদ্দর পাঞ্জাব, আর পায়ে সাদা 
শব্ড় তোলা নাগরা। এছাড়া বাঁ হাতে রয়েছে হাতির দাঁত দিয়ে 
বাঁধানো হাতলওয়ালা ছাড় আর ডান হাতে একটা নীল চোঁকো 
আযাটাচি কেস। এ রকম বাক্স আম ঢের দেখোছ। আমাদের বাড়তেই 
দুটো আছে-একটা বাবার, একটা ফেলদ্দার। এয়ার ইণ্ডিয়া তাদের 
যাত্রীদের এই বাক্স বিনি পয়সায় দেয়। 
বসতে ?দয়ে ফেলুদা তার উল্টোমুখে সাধারণ চেয়ারটায় বসল । ভদ্র- 
লোক বললেন, ‘আমিই কাল টোলফোন করোছিলাম। আমার নাম 
দীননাথ লাহিড়ী ৷’ 

ফেলুদা গলা খাকারয়ে বলল, “আপাঁন আর কিছু বলার আগে 
আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পাঁর কি?’ 

“নিশ্চয়ই ৷? 

‘এক নম্বর_আপনার চায়ে আপাত্ত আছে?’ 

ভদ্রলোক দু’হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে বললেন, “কছ মনে 
করবেন না মিস্টার মিত্তির, অসময়ে কিছু খাওয়ার অভ্যাসটা আমার 
একেবারেই নেই। তবে আপাঁন নিজে খেতে চাইলে স্বচ্ছল্দে খেতে 


পারেন৷ 
“ঠিক আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন_আপনার গাঁড়টা কি হহিস্‌পানো 


'সুইজা?' 
“ঠক ধরেছেন। এ জাতের গাঁড় বৌশ নেই এদেশে । থার্টি 


ফোরে িনোছলেন আমার বাবা। আপন গাড়িতে ইন্টারেস্টেড £" 
ফেলুদা একট; হেসে বলল, “আমি অনেক ব্যাপারেই ইন্টারেস্টেড। 
আঁবাঁশ্য সেটা খানিকটা আমার পেশার খাঁতরেই ৷” 

“আই সাঁ। তা যাই হোক্‌_যেজন্য আপনার কাছে আসা। 
রেপন্টেশন আম জানি, সুতরাং আপনাকে আম জোর করতে পারি 
না, কেবলমাত্র অনুরোধ করতে পারি যে, কেসটা আপনি নিন? 

ভদ্রলোকের গলার স্বর আর কথা বলার ঢঙে বনেদশী ভাব 
থাকলেও, হাম্‌বড়া ভাব একট ও নেই । বরণ রশীতমত ঠাণ্ডা আর ভদ্র। 

আপনার কেসটা কী সেটা যাঁদ বলেন...’ 

মিস্টার লাহিড়ী মদ হেসে সামনে টোবলের উপর রাখা বাক্সটার 
দিকে দেখিয়ে বললেন, ‘কেসও বলতে পারেন, আবার ত্যাটাটি কেসও 
বলতে পারেন...হে'হে*। এই বাক্সটাকে নিয়েই ঘটনা ৷? 

ফেলন্দা বাক্সটার দিকে একবার চোখ ব্যয়ে নিয়ে বলল, ‘এটা 
বার কয়েক বিদেশে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ট্যাগগুলো ছেড়া হলেও, 
ইলাস্টিক ব্যাণ্ডগুলো এখনো দেখাঁছ হাতলে লেগে রয়েছে। এক, 

ভদ্রলোক বললেন, “আমারটার হাতলেও ঠিক ওইরকম রয়েছে।” 

'আপনারটার...ট তার মানে এই বাক্সটা আপনার নয়?’ 

‘আজ্ঞে না, মিস্টার লাহিড়ী বললেন, ‘এটা আরেকজনের 
আমারটার সঙ্গে বদল হয়ে গেছে, 

‘আই সা...তা কীভাবে হল বদল? ট্রেনে না প্লেনে ?, 

'ট্রেনে। কালকা মেলে৷ দিল্লী থেকে ফিরাছিলাম। একটা ফার্স্ট“ 
ক্লাস কম্‌পার্টমেন্টে চারজন যাত্রী ছিলাম। তার মধ্যে একজনের 
সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।? 

‘কার সঙ্গে হয়েছে সেটা জানা নেই বোধহয়?’ ফেলাদা প্রশ্ন 
করল । 

“আজ্ঞে না। সেটা জানা থাকলে বোধ হয় আপনার কাছে আসার- 


৩ 


প্রয়োজন হতো না।” ও 

বাঁক তনজনের নামও অবশ্যই জানা নেই ?” 

‘একজন ছিলেন বাঙালী। নাম পাকড়াশী। দিল্লী থেকে 
আমারই সঙ্গে উঠলেন” 

‘নামটা জানলেন কী করে?’ 

অন্য আরেকটি যাত্রীর সঙ্গে তাঁর চেনা বোরয়ে গেল। "তান, 
হ্যালো মিস্টার পাকড়াশন বলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জ্‌ড়লেন। কথা- 
বাতি দুজনকেই বজনেসম্যান বলে সনে হল। কনন্রাকট, টেণ্ডার 
ইত্যাদি কথা কানে আসাছল।” 

“যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার নামটা জানতে পারেনান ?, 

‘আজ্ঞে না। তবে তিনি অবাঙালা, যাঁদও বাংলা জানেন, আর 
মোটামাট ভালোই বলেন। কথায় বুঝলাম তান সিমলা থেকে 
আসছেন।' 

“তান বোশির ভাগ সময় বাঙ্কের উপরেই ছিলেন, কেবল লাণ্ঠ 
আর ডিনারের সময় নেমোছলেন। 'তানও বাঙাল নন। 'দল্লী 
থেকে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর তিনি আমায় একটা আপেল অফার 
করে বলেছিলেন সেটা নিজের বাগানের । আন্দাজে মনে হয় তানও 
হয়ত িমলাতেই থাকেন, আর সেখানেই তার অরচার্ড ৷” 

‘আপনি খেয়েছিলেন আপেলটা 2, 

হ্যাঁ, কেন খাব না। দিব্য সুস্বাদু আপেল” 

‘তাহলে ট্রেনে আপানি আপনার অসময়ের 'নয়মটা মানেন না 
বলুন!’ ফেলনদার ঠোঁটের কোণে চাক হাসি। এ 

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, “সর্বনাশ! আপনার দ্াষ্ট 
এড়ানো তো ভারী কঠিন দেখাঁছ। তবে আপাঁন ঠিকই বলেছেন। 
চলন্ত ট্রেনে সময়ের নিয়মগুলো,মন সব সময় মানতে চায় না।, 

এক্সকিউজ মি,” ফেলুদা বলল, “আপনারা কে কোথায় বসে- 
ছিলেন সেটা জানতে পারলে ভালো হতো।' 

‘আম ছিলাম একটা লোয়ার বার্থে। আমার উপরের বার্থে 
ছিলেন মিস্টার পাকড়াশী; উল্টোদকের আপার বাথে ছিলেন 


৪. 


আপেলওয়ালা, আর নিচে ছিলেন অবাঙালী [বজনেস্ম্যানাটি।; 
ফেলদদা কয়েক মুহূর্ত চুপ ৷ তারপর হাত কচলে আঙুল মট্‌কে 

বলল. ‘ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড_-আঁম একটু চা বলাঁছ। ইচ্ছে হলে 

খাবেন, না হয় না। তোপে, তুই যা তো চট্‌ করে 

আম এক দৌড়ে ভেতরে "গিয়ে শ্রীনাথকে চায়ের কথা বলে আবার 
বৈঠকখানার এসে দেখ, ফেলুদা আ্যাটাঁচি কেসটা খুলেছে। 

“চাবি দেওয়া ছিল না বুঝি 2, ফেলুদা জিগ্যেস করল। 

'না। আমারটাতেও ছিল না। কাজেই যে নিয়েছে সে অনায়াসে 
খুলে দেখতে পারে ভেতরে কী আছে। এটার মধ্যে আবাশ্যি সব 
মাম্বাল জানিস ৷’ 

সত্যই তাই। সাবান িরদান বনুরন্শ টুথৱাশ টুথপেস্ট, দাঁড় 
কামানোর সরঞ্জাম, দুটো ভাঁজ করা খবরের কাগজ, একটা পেপার 
ব্যাক বই-__এই সব ছাড়া বিশেষ ছুই চোখে পড়ল না। 

‘আপনার বাক্সে কোনো মূল্যবান জানস ছিল ক? ফেল,দা 
প্রশ্ন করল। ) 

দীননাথবাব্‌ বললেন, “নাথং। এ বাক্সে যা দেখছেন, তার চেয়েও 
কম মূল্যবান। কেবল একটা লেখা িল-__একটা হাতের লেখা রচনা 
ভ্রমণকাহিনী-সেটা ট্রেনে পড়ব বলে সঙ্গে নিয়েছিলাম। বেশ 
লাগাঁছল পড়তে । তিব্বতের ঘটনা ৷ 

শতব্বতের ঘটনা?" ফেলুদার যেন খানকটা কৌতূহল বাড়ল। 

হ্যাঁ। ১৯১৭ সালের লেখা । লেখকের নাম শম্ভুচরণ বোস। 
যা বূঝাঁছ, লেখাটা আসে আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে । কারণ ওটা 
আমার জ্যাঠামশাইকেই উৎসর্গ করা। আমার জ্যাঠামশাই হলেন 
সতানাথ লাহড়ী, কাঠমূণ্ডুতে থাকতেন। রাণাদের ফ্যামালতে 
প্রাইভেট [িউটার করতেন। উীন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে প্রায় অথর্ব 
অবস্থায় দেশে ফেরেন-_প'য়তাল্লিশ বছর আগে। তার কছ্যাদন 
পরেই মারা যান। ওরই সঙ্গেই জিনিসপত্তরের মধ্যে একটা নেপাল 
বাক্স ছিল। আমাদের বাঁড়র বক্সরূমের একটা তাকের কোণায় পড়ে 
থাকত। ওটার আঁস্তত্বই জানতাম না। সম্প্রাত বাড়তে আরসোলা 
আর ইখ্দুরের উপদ্রব বন্ড বেড়েছিল বলে পেস্ট কল্ট্রোলের লোক 
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ডাকা হয়। তাদের জন্যই বাক্সটা নামাতে হয় আর এই বাক্সটা থেকেই 
লেখাটা বেরোয় ৷” 

রে? 

‘এই তো-আম "দিল্লী যাবার আগের দিন৷’ 

ফেলুদা অন্যমনস্ক। বিড় বড় করে বলল, “শম্ভুচরণ... 
শন্ভুচরণ...” 

‘যাই হোক’, মিস্টার লাহিড়ন বললেন, ‘ওই লেখার মূল্য 
আমার কাছে তেমন কিছু নয়। সাঁত্য বলতে ক, আমি বাঝ্সটা ফেরত 
পাবার ব্যাপারে কোনো আগ্রহই বোধ করাছলাম না। আর এই যে 
বাক্সটা দেখছেন, এটারও মালককে পাওয়া যাবে এমন কোনো ভরসা 
না দেখে এটা আমার ভাইপোকে দিয়ে িয়োছলাম। তারপর কাল 
রাত থেকে হঠাৎ মনে হতে লাগল-_ এসব জানিস দেখতে তেমন 
জররী মনে না হলেও, এর মালিকের কাছে এর কোনো কোনোটার 
হয়ত মূল্য থাকতেও পারে। যেমন ধরুন এই রুমাল। এতে নকশা 
করে ৫ লেখা রয়েছে। কে জানে কার সুচিকর্ম এই ৫? হয়ত 
মালিকের স্ত্রীর। হয়ত স্তী আর জীবিত নেই! এই সব ভেবে 
মনটা খ:তখ:ত করতে লাগল, তাই আজ আমার ভাইপোর ঘর থেকে 
বাক্সটা তুলে আপনার কাছে নিয়ে এলাম। সাঁত্য বলতে কি, আমারটা 
ফেরত পাই না-পাই তাতে আমার কিছ এসে যায় না, কিন্তু এ বাক্স 
মালিকের-কাছে পেশছে দিলে আমি মনে শান্তি পাব! 

চা এল। ফেলদ্দা আজকাল চায়ের ব্যাপারে ভীষণ খঃতখণুতে 
হয়ে পড়েছে। এ চা আসে কাঁ্সয়ঙ্র মকাইবাঁড় টি এস্টেট থেকে । 
পেয়ালা সামনে এনে রাখলেই ভূর ভূর করে সুগন্ধ বেরোয়। চায়ে 
একটা নিঃশব্দ চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, “বাক্সটা দি অনেকবার 
খোলার দরকার হয়েছিল ট্রেনে 2, 

‘মাত্র দ্'বার। সকালে 'দল্লীতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই লেখাটা 
বার করে নিই, আর রাত্রে ঘুমোবার আগে আবার ওটা ভেতরে ঢুকিয়ে 
রাঁখ।, 

ফেলুদা একটা চারামনার ধরাল। দশননাথবাব্ 1সগারেট খান 


না। দনটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল, 'আপাঁন চাইছেন_এ 
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বাক্স যার তাকে ফেরত দিয়ে আপনার বাক্সটা আপনার কাছে এনে 
হাঁজর কাঁর_এই তো?’ 

‘হতাশ হলেন নাক? ব্যাপারটা বড্ড নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে?’ 

ফেল;ুদা তার ডান হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে দিয়ে চাঁলয়ে 
দিয়ে বলল, ‘না। আপনার সোন্টমেন্ট আমি বুঝতে পেরোঁছ। যে 
ধরনের সব কেস আমার কাছে আসে সেগুলোর তুলনায় এই কেসটার - 
যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না।; 

দীননাথবাব্‌ যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। একটা লম্বা হাঁপ 
ছেড়ে বললেন, “আপনার রাজী হওয়াটা আমার কাছে অনেকখানি ৷? 

ফেল,দা বলল, “আমার যথাসাধ্য আমি চেস্টা করব। তবে, 
বঢবতেই পারছেন, এ অবস্থায় গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। যাই 
হোক্‌, এবার আপনার কাছ থেকে কিছ: তথ্য জেনে নিতে চাই)? 

‘বলুন’ 

ফেল:দা চট্‌ করে উঠে পাশেই তার শোবার ঘর থেকে তার খ্যাত 
সবুজ নোট বইটা নিয়ে এলো। ত তারপর হাতে পেনাসল য়ে তার 
প্রশ্ন আরম্ভ করল। টু 

“কোন্‌ তারিখে রওনা হন দিল্লী থেকে?’ 

‘পাঁচই মার্চ রাববার সকাল সাড়ে ছটায় দিল্লী ছেড়োছ। 
কলকাতায় পেশছোছি পরাঁদন সকাল সাড়ে নটায়।” 

আজ হল ১ই। অর্থাৎ গত তরশহ। আর কাল রাত্রে আপাঁন 
আমাকে টেলিফোন করেছেন৷’ 

ফেলুদা আ্যাটাঁচি কেসটার ভেতর থেকে একটা হলদে রঙের 
থেকে কয়েকটা সুপূরি বোরয়ে টৌবলের উপর পড়ল। তার একটা 
মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে ফেলন্দা বলল, “আপনার ব্যাগে এমন 
িছ ছিল যা থেকে আপনার নাম-ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে?" 

“যতদূর মনে পড়ে, কিছুই এছল না।' 

হং. এবার আপনার তিনজন সহযাত্রর মোটামুটি বর্ণনা লিখে 
{নিতে চাই। আপান যাঁদ একট হেল্‌প করেন।” 

দশননাথবাবু মাথাটাকে চিতিয়ে সিালং-এর দিকে িছুক্ষণ 
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তাঁকয়ে থেকে বললেন, "পাকড়াশীর বয়স আমার চেয়ে বৌশ। ষাট- 
প'য়ষাট হবে। গায়ের রং মাঝাঁর। ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল, 
চোখে চশমা, কণ্ঠস্বর ককর্শি।? 

বা 

“যান আপেল দিলেন তার রং ফরসা। রোগা একহারা চেহারা, 
.টিকোলো নাক, চোখে সোনার চশমা, দাঁড় গোঁফ কামানো, মাথায় 
টাক, কেবল কানের পাশে সামান্য কাঁচা চূল। ইংরোজ উচ্চারণ প্রায় 
সাহেবদের মতো। সার্দ হয়োছল। বার বার টিসুতে নাক 
ঝাড়াছল।” 

“বাবা, খাঁটি সাহেব! আর তৃতীয় ভদ্রলোক?’ 

“আদৌ মনে রাখার মতো চেহারা নয়। তবে হ্যাঁ নিরামষাশী। 
উনিই একমাত্র ব্যান্ত যান ভোঁজটেব্ল থাল নিলেন ডিনার এবং 
লাণ্টে ৷’ 

ফেলুদা সব ব্যাপারটা খাতায় নোট করে চলেছে। শেষ হলে পর 
খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, ‘আর কিছ?’ 

দীননাথবাব মাথা নেড়ে বললেন, ‘আর তো কছু বলার মতো 
দেখাঁছ না। দিনের বেলা বোশর ভাগ সময়ই আমার মন ছল ওই 
লেখাটার দিকে। রাত্রে ডিনার খাবার কিছ্ক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে 
পড়েছি ট্রেনে সচরাচর এত ভালো ঘুম হয় না । ঘুম ভেঙেছে একেবারে 
হাওড়ায় এসে, আর তাও মিস্টার পাকড়াশী তুলে দিলেন বলে’ 

তার মানে আপনিই বোধ হয় সব শেষে কামরা ছেড়েছেন ?+ . 

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।? 

‘আর তার আগেই আঁবাশ্য আপনার ব্যাগ অন্যের হাতে চলে 
গেছে।' 

তা তো বটেই।” 

ভর গুড ।' ফেল;দা খাতা বন্ধ করে পেনাঁসলটা সার্টের 
পকেটে গণজে দিয়ে বলল, “দোঁখ আম কী করতে পারি! 

দীননাথবাব; চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন, ‘এ ব্যাপারে 
আপনার যা পারিশ্রমিক তা তো দেবই, তাছাড়া আপনার ?কছ ঘোরা- 


ঘুর আছে, তদন্তের ব্যাপারে আরো এঁদক ওাঁদক খরচ আছে. সেই 
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বাবদ আমি কিছু ক্যাশ টাকা আপনার জন্য নিয়ে এসোছ।; 

ভদ্রলোক তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে 
ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন, আর ফেলহদাও দেখলাম বালতি 
কায়দায় “ও£ থ্যাঙ্কস" বলে সেটা 'দাব্য-.পেনাঁসলের পিছনে পকেটে 
গুজে দিল। 

দরজা খুলে গাঁড়র দিকে এগোতে এগোতে ভদ্রলোক বললেন, 
‘আমার টোলফোন নম্বর ডিরেক্টীরতেই পাবেন। কছড খবর পেলেই 
কাইন্ডাল জানাবেন; এমনাক সটান আমার বাড়তে চলেও আসতে 
.পারেন। সন্ধে নাগাদ এলে নিশ্চয়ই দেখা পাবেন! 

হলুদ রঙের হিস্‌পানো সুইজা তার গম্ভীর শাঁখের মতো হর্ন 
বাঁজয়ে রাস্তায় জমা হওয়া লোকদের অবাক করে দিয়ে রাসাবহারী 
আাভিনিউয়ের দিকে চলে গেল। আমরা দুজনে বৈঠকখানায় ফিরে 
এলাম। যে চেয়ারে ভদ্রলোক বসোঁছিলেন, সেটায় বসে ফেল:দা পায়ের 
উপর পা তুলে দিয়ে আড় ভেঙে বলল, “এই ধরনের বনেদী মেজাজের 
লোক আজ থেকে পণচশ বছর পরে আর থাকবে না৷ 

বাক্সটা টোবলের উপরই রাখা ছিল। ফেলদ্দা তার ভিতর থেকে 
একটা একটা করে সমস্ত জিনিস বার করে বাইরে ছাঁড়য়ে রাখল। 
আঁত সাধারণ সব জানিস ৷ সব মিলিয়ে পণ্টাশ টাকার মাল হবে কনা 
সন্দেহ। ফেলুদা বলল, ‘তুই একে একে বলে যা, আম খাতায় নোট 
করে িচ্ছি। আম একটা একটা করে জানস টোৌবলের উপর থেকে 
তুলে তার নাম বলে আবার বাক্সে রেখে দিতে লাগলাম, আর ফেলুদা 
দিলখে যেতে লাগল । সব শেষে লস্টটা দাঁড়াল এই রকম-_ 


১। দ'ভাজ করা দুটো 'দল্লীর ইংরাজ খবরের কাগজ-_একটা 
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Times. 
২। একটা প্রায় অর্ধেক খরচ হওয়া [বনাকা টুথপেস্ট। টিউবের 
তলার খাল অংশটা পেশচয়ে উপুর দিকে তুলে দেওয়া 
৩1 একটা সবুজ রঙের বনাকা টুথব্রাশ 
৪1 একটা গিলেট সেফাঁট রেজার 
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একটা প্যাকেটে [তিনটে থন গিলেট ব্রেড 

একটা প্রায় শেষ-হয়ে-যাওয়া ওল্‌ড স্পাইস শোভং ক্রীম 
একটা শোভং ব্রাশ 

একটা নেল্‌ক্লিপ_বেশ পুরোনো 

একটা সেলোফেনের পাতের মধ্যে তিনটে আাসপ্রোর বাঁড় 
একটা ভাঁজ করা কলকাতা শহরের ম্যাপ- খুললে প্রায় চার 
ফন্ট বাই পাঁচ ফুট 

একটা কোডাক ফিল্মের কৌটোর মধ্যে সুপার 

একটা টেক্কা মার্কা দেশলাই_আনকোরা নতুন 

একটা ভেনাস মাকণ লাল-নীল পেনাঁসল 

একটা ভাঁজ করা রুমাল, তার এককোণে সেলাই করা 
নকশায় লেখা ০ 

একটা মোরাদাবাঁদ ছার বা পেন নাইফ 

একটা মুখ-মোছা ছোট তোয়ালে 

একটা সেফাঁট পন, মর্চে ধরা 

তিনটে জেম রুপ, মর্চে ধরা 

একটা সার্টের বোতাম 

একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস_এলোর কুইনের “দ্য ডোর 
বিটউইন’ 


লিস্ট তোর হলে পর ফেলন্দা উপন্যাসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে 
বলল, ‘হুইলার কোম্পানির নাম রয়েছে, কিন্তু যান কিনেছেন তার 
নাম নেই। পাতা ভাঁজ করে পড়ার অভ্যাস আছে ভদ্রলোকের ৷ দশো 
ছান্রশ পাতার বই, শেষ ভাঁজের দাগ রয়েছে দুশো বারো পাতায়। 
আন্দাজে মনে হয় ভদ্রলোক বইটা পড়ে শেষ করোছলেন।? 

ফেলদদা বই রেখে রুমালের দিকে মন দল। 

ভদ্রলোকের নাম কিংবা পদবীর প্রথম অক্ষর হল ৫। সম্ভবত 
নাম, কারণ সেটাই আরো স্বাভাবিক” 

এবার ফেলদ্দা কলকাতার ম্যাপটা খুলে টেবিলের উপর পাতল। 
ম্যাপটার দিকে দেখতে দেখতে ওর দুষ্ট হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল। 
‘লাল পেনাঁসলের দাগ...হ:...এক, দুই, তিন, চার...পাঁচ জায়গায়... 
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হ:ঃ...চৌরজ্গি...চৌরাঙ্গ...পার্ক স্ট্রীট...হঃ...ঠিক আছে। তোপে 
একবার টেলিফোন িরেক্তীরটা দে তো আমায় ৷’ 

উল্টাতে উল্টাতে ফেলুদা বলল, “ভাগ্য ভালো যে নামটা পাকড়াশী।" 
তারপর শপ” অক্ষরে এসে একটা পাতায় একটহক্ষণ চোখ বুলিয়ে 
নিয়ে বলল, “সবসুদ্ধ মাত্র ষোলটা পাকড়াশীর বাড়তে টোলিফোন__ 
তার মধ্যে আবার দুজনে ডান্তার। সে দুটো অবশ্যই বাদ দেওয়া যেতে 
পারে। 

কেন? 

‘ট্রেনে তার পাঁরাঁচত লোকটি পাকড়াশীকে মিস্টার বলে সম্বোধন 
করোছিল, ডক্টর নয়৷ 

‘ও হ্যাঁ, ঠিক তিক ৷” 

ফেলদ্দা টোলিফোন তুলে ডায়ালং শুরু করে দিল । প্রাতবারই 
নম্বর পাবার পর ও প্রশ্ন করল, “মিস্টার পাকড়াশী ক দিল্লী 
থেকে ফরেছেন?’ পর পর পাঁচবার উত্তর শুনে ‘সার’ বলে ফোনটা 
রেখে 'দয়ে আবার অন্য নম্বর ডায়াল করল। ছ’বারের বার বোধহয় 
[ঠিক লোককে পাওয়া গেল, কারণ কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ চলল। 
তারপর ধন্যবাদ” বলে ফোন রেখে ফেলহদা বলল, “পাওয়া গেছে। 
এন সি পাকড়াশী। নিজেই কথা বললো। পরশ সকালে 'দল্লী 
থেকে ফিরেছেন কালকা মেলে । সব কিছু মিলে যাচ্ছে, তবে এর 
কোনো বাক্স বদল হয়নি ৷’ 

‘তাহলে আবার বিকেলে আ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে কেন?’ 

‘অন্য যাত্রীদের সম্পর্কে ইনফরমেশন দিতে পারে তো। লোকটার 
মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ, যাঁদও ফেল? মীত্তর তাতে ঘাবড়াবার পান্র নন। 
তোপে, চ’ বেরিয়ে পাড়” 

‘সে কী, বিকেলে তো ত্যাপয়েন্টমেন্ট।* 

‘তার আগে একবার ধু জ্যাঠার কাছে যাওয়া দরকার ৷” 
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সধ্‌ জ্যাঠার সঙ্গে আসলে আমাদের কোনো আত্মীয়তা নেই। 
বাবা যখন দেশের বাড়তে থাকতেন_আমার জন্মের আগে_তখন 
পাশের বাড়তে এই 1সধ্‌ জ্যাঠা থাকতেন। তাই উীন বাবার দাদা আর 
আমার জ্যাঠা। ফেলুদা বলে, সিধ্ জ্যাঠার মতো এত বিষয়ে এত 
জ্ঞান, আর এমন আশ্চর্য স্মরণশীন্ত, খুব কম লোকের থাকে। 

ফেলদ্দা যে কেন এসেছে 1সধু্‌ জ্যাঠার কাছে সেটা তার প্রশ্ন 
শুনে প্রথম জানতে পারলাম__ 1 

‘আচ্ছা, শন্ভুচরণ বোস বলে বছর যাটেক আগের কোনো ভ্রমণ- 
কাহনী লেখকের কথা আপাঁন জানেন? ইধারীজতে লিখতেন তান ৷” 

ধন জ্যাঠা চোখ কপালে তুলে বললেন, “বল কী হে ফেল*_তার 
লেখা তেরাইয়ের কাহনী পড়ান?’ 

“ঠিক ঠিক’, ফেলুদা বলল, “এখন মনে পড়ছে ভদ্রলোকের নামটা 
চেনাচেনা লাগাছল। কিন্তু বইটা হাতে আসোন কখনো ।? 

“Terrors of Terai ছল বইয়ের নাম। ১৯১৫ সালে লণ্ডনের 
কাগ্যান পল কোম্পানি সে বই ছেপে বার করেছিল। দু্দন্ত শিকারী 
ও পর্যটক ছিলেন শম্ভূচরণ। তবে পেশা ছল ডান্তার। কাঠম্‌ন্ডুতে 
প্র্যাকঁটিশ করত। ওখানে তখন রাজা-টাজা হয়নি। রাণারাই ছল 
সর্বেসর্বা। রাণা ফ্যামীলর অনেকের কঠিন রোগ সাঁরয়ে ?দয়েছিল 
শম্ভূচরণ। ওর বইয়ে এক রাণার কথা আছে । বজয়েন্দ্র শমশের জঙ্গা 
বাহাদুর ৷ শিকারের খুব শখ, অথচ ঘোর মদ্যপ । এক হাতে বন্দুক, 
আর. এক হাতে মদের বোতল নিয়ে মাচায় বসত। অথচ জানোয়ার 
সামনে পড়লেই হাত স্টেড হয়ে যেত। কিন্তু একবার হয়নি। গল 
বাঘের গায়ে লাগোন। বাঘ লাঁফয়ে পড়েছিল মাচার উপর । পাশের 
মাচায় ছিলেন শম্ভুচরণ। তারই বন্দুকের অব্যর্থ গুল শেষটায় 
রাণাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচয়েছিল। আঁবাশ্যি রাণাও 
১২ 


তাকে: কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল একটি মহামূল্য রত্ন উপহার 'দিয়ে। 
ধগালং গল্প ৷ ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে এনে পড়ে দেখো। বাজারে 
চট করে পাবে না।? 

‘আচ্ছা, উন ি তিব্বতও গয়োছলেন?’ ফেলুদা জিগ্যেস 
করল। [ k 

শগয়োছল বৈক। মারা যায় টোয়েন্টিওয়ানে। আম তখন সবে 
[ি-এপরাক্ষা দিয়েছি ৷ কাগজে একটা অবিচার বৌরয়েছিল। তাতে 
ণলখোছল, শম্ভুচরণ টায়ার করবার পর তিব্বত যায়। তবে মারা 
যায় কাঠমন্ডুতে ৷" 

ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর কথাগুলো খদব স্পষ্ট 
উচ্চারণ করে ধারে ধারে বলল, ‘আচ্ছা ধরুন, আজ যাঁদ হঠাৎ জানা 
যায় যে, তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে তার একটা অপ্রকাশিত বড় লেখা 
রয়েছে, ইংরাজতে, তাহলে সেটা দামী জানস হবে না কি?’ 

‘ওরেব্বাবা!' ধু জ্যাঠার চকচকে টাক উত্তেজনায় নেচে 
উঠল। “ক বলছ ফেলু_টেরাই পড়ে লণ্ডন টাইম্‌স কী উচ্ছৰাস 
করোছিল সে তো মনে আছে আমার ! আর শুধু কাহনী নয়, শম্ভু- 
চরণের ইংরোঁজ ছিল যেমন স্বচ্ছ, তেমান রংদার। একেবারে স্ফাঁটকের 
মতো। ম্যানস্কিপ্ট আছে নাক?’ 

হয়ত আছে৷. 

'যাঁদ তোমার হাতে আসে; আমাকে একবারাঁটি দৌখও, আর যাঁদ 
অক্শনে বিরলণ-টিকরী হচ্ছে বলে খবর পাও, তাহলেও জানিও ৷ আম 
হাজার পাঁচেক পর্যন্ত বিড করতে রাজী আছি।...? 

1সধু জ্যাঠার বাড়িতে গরম কোকো খেয়ে রাস্তায় বোঁরয়ে এসে 
ফেলুদাকে বললাম, “মিস্টার লাহিড়ীর বাক্সে যে একটা এত দামী 
জানিস রয়েছে সেটা তো উাঁন জানেনই না। ওকে জানাবে না?’ 

ফেলুদা বলল, “অত তাড়া {কসের? আগে দৌখ না কোথাকার 
জল কোথায় গড়ায়। আর কাজের ভারটা তো আম এমনিতেই নয়োছ, 
কেবল উৎসাহটা একটু বোশ পাচ্ছি, এই যা।” 


নরেশচন্দ্র পাকড়াশীর বাড়িটা হল ল্যানসডাউন রোডে । দেখলেই 
বোঝা যায় অন্তত চল্লিশ বছরের পুরোন বাঁড়। ফেলুদা আমাকে 
'শাখিয়ে দিয়েছে একটা বাঁড়র কোন্‌ কোন্‌ জানিস থেকে তার বয়সটা 
আন্দাজ করা যায়। যেমন, পণ্চাশ বছর আগে একরকম জানালা ‘ছল 
যেটা চল্লিশ বছর আগের বাঁড়তে আর দেখা যায় না। তাছাড়া বারা- 
ন্দার রোলং-এর প্যাটার্ন, ছাতের পাঁচিল, গেটের নকশা, গাঁড় 
বারান্দার থাম- এই সব থেকেও বাড়ির বয়স আন্দাজ করা যায়। এ 
বাড়িটা নির্ঘাৎ উনিশশো কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে তৌরি। 

ট্যাক্স থেকে নেমে বাঁড়র সামনে প্রথমেই চোখে পড়ল গেটের 
উপর লটকানো কাঠের ফলক, ‘কুকুর হইতে সাবধান’ ৷ ফেলদুদা বলল, 
‘কুকুরের মালিক হইতে সাবধান কথাটাও লেখা উচিত ছিল।” গেট 
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দিয়ে ঢ:কে এগিয়ে গিয়ে গাঁড়বারান্দার নীচে পেশছতেই দারোয়ানের 
দেখা পেলাম, আর ফেলুদা তার হাতে 'দয়ে দিল তার ভিজিটিং কার্ড, 
যাতে লেখা আছে 74099 0. Mitter, Private Investigator 
মিনিট খানেকের মধ্যেই দারোয়ান ফিরে এসে বলল, মালিক আমাদের 
{ভিতরে ডাকছেন। j 
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মার্বেল পাথরে বাঁধানো ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে প্রায় দশ ফুট উচ 
দরজার পর্দা ফাঁক করে আমরা যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা বৈঠকখানা। 
প্রকাণ্ড ঘরের তিনদিকে উচু উপ্চু বইয়ের আলমারতে ঠাসা বই। এ " 
ছাড়া ফার্নিচার, কাপে, দেয়ালে ছাব, আর মাথার উপরে ঝাড় লণ্ঠন 
এসবও আছে। 'কন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটা অগোছালো অপাঁর- 
কার ভাব। এ বাঁড়তে ঝাড়পোঁছ জিনিসটার যে শেষ বালাই নেই 
সেটা সহজেই বোঝা যায়। 

মিস্টার পাকড়াশীকে পেলাম বৈঠকখানার পছনাদিকের ঘরটায়। 
দেখে বুঝলাম এটা তাঁর আপিস-_বা যাকে বলে স্টাঁড। টাইপ করার 
শব্দ আগেই পেয়োছলাম, ঢুকে দেখলাম ভদ্রলোক একটা সবুজ 


রোক্সনে ঢাকা প্রকাণ্ড টোবলের পিছনে একটা মান্ধাতার আমলের = 


প্রকাণ্ড টাইপরাইটার সামনে নিয়ে বসে আছেন। টৌবলটা রয়েছে 
ঘরের ডান 'দিকে। বাঁ দিকে রয়েছে একটা আলাদা বসবার জায়গা 
তিনটে কোঁচ, আর তার সামনে একটা নীচ গোল টোবল। এই 
টেবিলের উপর আবার রয়েছে ঘটি সাজানো একটা দাবার বোর্ড, আর 
তার পাশেই একটা দাবার বই । সব শেষে যেটা চোখে পড়ল সেটা হল 
টোবলটার পিছন দিকে কার্পেটের উপর কুণ্ডলী পাঁকয়ে শোয়া 
একটা জাঁদরেল কুকুর। 
ভদ্রলোকের নিজের চেহারা দীননাথবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে 
যাচ্ছে, কেবল একটা নতুন জানিস হচ্ছে তার মূখে বাঁকানো পাইপটা। 
আমরা ঘরে ঢুকতে টাইপিং বন্ধ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে 
একবার চোখ বলয়ে নিয়ে ফেলনুদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
রিনা রাজ আপনি না ইনি?’ 
ন সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, ‘আজে আমি। 
এটি আমার কাঁজিন।” 
পাকড়াশী বললেন, “কী করে জানব? গানবাজনা আ্যাকাটং ছবি- 
আঁকা মায় গুরগারিতে পর্যন্ত যাঁদ বালকদের এত ট্যালেন্ট থাকতে 
পারে, তাহলে গোয়েন্দাগারতেই বা থাকবে না কেন? যাক্‌গ্ে, এবারে 
বলুন_এই সাতে-নেই-পাঁচে-নেই মানুষটিকে এভাবে জবালাতে এলেন 
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কেন! 

ফেলুদা টোলফোনে কথা বলে বলোছিল লোকটার মেজাজ রুক্ষ 
' আমার মনে হল, খিটাখটেমোর, জন্য কাম্পাটশন থাকলে হীন 
ওয়াল চ্যাম্পিয়ন হতেন। 

“কে আপনাকে পাঠিয়েছে বললেন?’ মিস্টার পাকড়াশণ প্রশ্ন 
করলেন। 

“স্টার লাহিড়ীর কাছ থেকে আপনার'নামটা জাঁন। "দিল্লী 
থেকে আপনার সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে কলকাতায় এসেছেন তন- 
দিন আগে!’ | 

‘অ। তারই বাক্স হারিয়েছে বলছে?’ 

‘আরেকজনের সঙ্গে বদল হয়ে গেছে” 

'কেয়ারলেস ফুল । 'তা সেই বাক্স উদ্ধারের জন্য ডিটেকটিভ 
লাগাতে হল কেন? কাঁ এমন ধনদৌলত ছিল তার মধ্যে শ্যানি?, 

“বশেষ কিছু না। একটা পুরোন ম্যানস্রিপ্ট ছিল। ভ্রমণ- 
কাহনী। সেটার আর কঁপি নেই৷! 
হতেন না বলেই বোধহয় ফেলুদা লেখার কথাটা বলল। 

'ম্যানদাস্কপ্ট ? পাকড়াশীর যেন কথাটা বিশ্বাস হল না। 

হ্যাঁ। শম্ভুচরণ বোসের লেখা একটা ভ্রমণকাহিনশ। ট্রেনে উান 
লেখাটা পড়াছলেন। সেটা ওই বাক্সতেই ছিল” 

“শুধু ফুল নয়_হি সীমৃস টু বি এ লায়ার টু। খবরের কাগজ 


আর বাংলা মাসিক পাকা ছাড়া আর কস্য্‌ পড়োন লোকটা । আমার 
সাঁট যদিও ছিল ওর ও 


চন ভদ্রলোক একট, দম নিয়ে বললেন, 'আপানি 
বঃঝছেন জানি না; আপনার মুখে সামান্য যা 


রর সণ, [কন্তু আমার কাছ থেকে 
কোনো হেল.প পাবেন না। আপনাকে তো টোলফোনেই বললুম, ও- 
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রকম এয়ার হীণ্ডয়ার ব্যাগ আমার বাড়িতে গোটা তিনেক পড়ে আছে 
কিন্তু এবারে সঙ্গে সে ব্যাগ ছিল না-সো আই কান্ট হেল্প ইউ ৷? 
'যাত্রী চারজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে বোধহয় আপনার চেনা 


বোরিয়ে গেসল__তাই না?’ 


‘কে-ব্‌জমোহন? হ্যাঁ। তেজারাতির কারবার আছে। আমার 
সঙ্গে এক কালে কিছু ডীলিংস হয়েছে’ 
ফেলদদা আমাকে পরে বলে 'দিয়োছিল।: 

ফেলুদা বলল, এই বজমোহনের মাছের] 
থেকে থাকতে পারে 2, 

“সেটা আম কী করে জানব, হ্যাঁ? 

এর পর থেকে ভদ্রলোক ফেলহ্দাকে আপাঁন বলা বন্ধ করে 
তুমিতে চলে গেলেন। ফেলুদা বলল, “এই ভদ্রলোকের হাঁদসটা দিতে 
পারেন?’ 

“ডিরেক্টার দেখে নিও, মিস্টার পাকড়াশশ বললেন, “এস এম 
কোঁদয়া এণ্ড কোম্পান। এস এম হল বৃজমোহনের বাবা। 
ধরমতলায়_্াঁড়, লেনিন' সরাণতে আপিস। তবে তুমি যে বলছ 
একজনের সঙ্গে আলাপ ছল, তা নয়;- আসলে তনজনের মধ্যে 
দুজনকে চিনতুম আম ৷’ 

ফেলদদা যেন একট: অবাক হয়েই প্রশ্ন করল, ‘অন্যজনাট কে?’ 

‘দীননাথ লাহড়াী। এককালে রেসের মাঠে দেখতুম ওকে। 
আলাপ হয়েছিল একবার। আগে খুব লায়েক ছিল। ইদানীং 
নাক সভ্যভব্য হয়েছে। দিল্লীতে নাক এক গর বাঁগয়েছে। সাত্য 
কি মিথ্যে জানি না।” 

‘আর অন্য যে যাত্রীটি ছিলেন?’ 

বুঝতে পারলাম ফেলুদা যতদুর পারে ইনফরমেশন সংগ্রহ করে 
নিচ্ছে ভদ্রলোকের কাছে। 

‘এটা ক জেরা হচ্ছে?’ ভদ্রলোক পাইপ কামড়ানো অবস্থাতেই 
তার বত্রিশ পাট দাঁত খিপচয়ে প্রশ্ন করলেন। 

‘আজ্ঞে না, ফেলুদা বলল, ‘আপানি বাড়তে বসে একা একা 
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দাবা খেলেন, আপনার মাথা পাঁরচ্কার, আপনার স্মরণশান্ত ভালো 
এই সব ভেবেই আপনাকে জিগ্যেস করাছ।” 

পাকড়াশন মশাই বোধহয় একটু নরম হলেন। গলাটা একবার 
খাক্‌রে নিয়ে বললেন, 'চেস্টা আমার একটা অদম্য নেশা । খেলার 
যে সঙ্গীট ছিলেন তান গত হয়েছেন, তাই এখন একাই খোল ৷” 

‘লাজ? 

“ডেইলি। তার আরেকটা কারণ আমার ইনসমানয়া। রাত 
তিনটে পর্যন্ত চলবে এই খেলা।* 

‘ঘুমের বাঁড় খান নাঃ) 

খাই_তবে [শেষ কাজ দেয় না। তাতে যে শরীর [কিছ খারাপ 
হচ্ছে তা নয়। তনটেয় ঘুমোই, আটটায় উঠি। এ বয়সে পাঁচঘন্টা 
ইজ এনাফ ৷’ 

টাইপিংটাও কি আপনার একটা নেশা?’ ফেলুদা তার এক-পেশে 
হাসি হেসে বলল। 

না৷ ওটা মাঝে মাঝে কার। সেক্রেটার রেখে দেখোঁছ_এক- 
ধার থেকে সব ফাঁকিবাজ। যাই: হোক্‌_আপানি অন্য যাত্রশীটর কথা 
জিগ্যেস করছিলেন না?=সার্প* চেহারা, মাথায় টাক, বাঙালী নয়, 
ইংরাজি উচ্চারণ ভাল, আমায় একটা আপেল অফার করেছিলেন, খাই 
ন। আর কিছু? আমার বয়স তপ্পান্ন, আমার কুকুরের বয়স সাড়ে 
তিন। ওটা জাতে বক্সার হাউণ্ড। বাইরের লোক আমার ঘরে এসে 
আধঘন্টার বেশি থাকে সেটা ও পছন্দ করে না। কাজেই 


আমরা ল্যান্সডাউন রোডে বেরিয়ে এসে দক্ষিণে না গিয়ে উত্তর 
দিকে কেন চলেছি, আর পাশ ?দয়ে দুটো খালি ট্যাক্স বোরয়ে যাওয়া 
সত্বেও ফেলন্দা কেন সেগুলোকে ডাকল না, তা আম জানি না। আমার 
একটা কথা মনে হচ্ছিল, সেটা ফেলদাকে না বলে পারলাম না 

‘আচ্ছা, দাননাথবাব; যে বলেছিলেন পাকড়াশীর বয়স ষাটের 
উপর, অথচ পাকড়াশ নিজে বললেন 'তস্পান্ন। আর ভদ্রলোককে 


দেখেও পঞ্চাশের খুব বোঁশ বলে মনে হয় না। এটা কিরকম হল?’ 
৮ 


ফেলখ্দা বলল, ‘তাতে শুধ এইটেই প্রমাণ হয় যে, দীননাথবাব,র 
পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব তীক্ষ[ নয়?” j 
পড়লাম। ফেলনদা বাঁ দিকে ঘ্ুরল। আমি বললাম, ‘সেই ডাকাতির 
ব্যাপারে তদন্ত করতে যাচ্ছ বুঝ?’ তিনাদন আগেই খবরের কাগজে 
বৌরয়েছে যে, লোয়ার সারকুলার রোডে হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল 
হোটেলের কাছেই একটা গয়নার দোকানে তিনজন মুখোশ-পরা 
রিভলভারধারী লোক ঢুকে বেশ কিছ; দামণ পাথরটাথর নিয়ে বেয়াড়া- 
ভাবে দুম্‌দাম্‌ িভলভার ছ:ড়তে ছুড়তে একটা কালো ত্যাম্বাসাডার 
করে পালিয়েছে। ফেলুদা খবরটা পড়ে বলোছল, “এই ধরনের একটা 
বেপরোয়া ক্রাইমের তদন্ত করতে পারলে মন্দ হতো না’ কিন্তু দুঃখের 
[বিষয় কেসটা ফেলুদার কাছে আসেনি। তাই আমি ভাবলাম, ও হয়ত 
নিজেই একট; খোঁজখবর করতে যাচ্ছে 

ফেলুদা কিন্তু আমার প্রশ্নটায় কানই দল না। ওর ভাব দেখে 
মনে হল, ও যেন ওয়াকিং এক্সারসাইজ করতে বেরিয়েছে, তাই হাঁটা 
ছাড়া কোনোদিকে মন নেই। কিন্তু মিনিটখানেক হাঁটার পরে ও 
হঠাৎ রাস্তা থেকে বাঁয়ে ঘুরে সোজা গিয়ে ঢুকল হিন্দুস্থান ইন্টার- 
ন্যাশনাল হোটেলের গেটের ভিতর, আর আমিও ঢুকলাম তার পেছন 
পেছন। 

সটান রসেপশন কাউন্টারে গিয়ে ফেলদুদা জিগ্যেস করল, 
“আপনার এখানে ৬ই মার্চ সকালে সিমলা থেকে কোনো গেস্ট এসে- 
ছিলেন কি_যার নামের প্রথম অক্ষর ০, 

প্রশ্নটা শুনে আমার এই প্রথম খেয়াল হল যে বৃজমোহন বা 
নরেশ পাকড়াশী কারুরই নামের প্রথম অক্ষর ০ নয়। কাজেই এখন 
বাকি রয়েছেন শুধু আপেলওয়ালা। 

রিসেপশনের লোক খাতা দেখে বলল, "দুজন সাহেবের নাম পাচ্চি 
০ দয়ে-জেরান্ড প্রাটত্রল এবং জি আর হোমৃস। দুজনেই ভারত- 
বর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন । 

থ্যাঙ্ক ইউ’, বলে ফেলহ্দা বিদায় নিল। 

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্স নেওয়া হল। পার্ক হোটেল 


REL 


চাঁলয়ে' বলে ড্রাইভারকে একটা হুকুম দিয়ে একটা চারামনার ধাঁরিয়ে 
ফেল.দা বলল, ‘ম্যাপের উপর লাল দাগগদুলো ভালো করে লক্ষ্য করলে 
দেখাতস যে সেগুলো সব একেকটা হোটেলের জায়গায় দেওয়া 
হয়েছে। সুতরাং কলকাতায় এসে ভদ্রলোকের হোটেলে ওঠাই 
স্বাভাবক। ভালো হোটেল বলতে এখন গ্র্যান্ড, হিন্দুস্থান ইনটার- 
ন্যাশনাল, পাক গ্রেট ইস্টার্ন আর রট্‌জ কন্টিনেন্টাল । দাগও ছিল 
তিক এই পাঁচ জায়গায়। আমাদের রাস্তায় প্রথমে পড়ছে পার্ক হোটেল, 
কাজেই সেটাই হবে আমাদের গন্তব্যস্থল ৷’ 

পার্ক হোটেলে ছ' তারিখে নামের প্রথম অক্ষর ০ দিয়ে কেউ 
আসেনি, কিন্তু গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে ভালো খবর পাওয়া গেল । একজন 
বাঙাল রিসেপ্‌্শানস্টের সঙ্গে দেখলাম ফেলুদার চেনাও রয়েছে। 
এই ভদ্রলোক- নাম দাশগুপ্ত খাতা খুলে দেখিয়ে দিলেন যে ৬ই 
মার্চ সকালে পাঁচজন এ হোটেলে এসে উঠোঁছলেন, তাদের মধ্যে 
একজনই ভারতীয়, আর তিনি সিমলা থেকে এসৌছলেন, আর তার 
নাম জি সি ধমীজা। 


“এখনো আছেন ক ভদ্রলোক?’ ফেল-দা প্রশ্ন করল। 

“নো স্যার। গতকাল সকালে তান চেক-আউট করে গেছেন।? 

আমার মনে একটা আশার আলো জবলেছিল, সেটা আবার দপ্‌ 
করে নিভে গেল। 

ফেলদ্দার ভুরু কুচকে গেছে। কিন্তু সে তব: প্রশ্ন করতে ছাড়ল 
না। - 

‘কত নম্বর ঘরে ছিলেন?’ 

দুশো ষোল।? 

‘সে ঘর ক এখন খাল? 


'আজ্জে হ্যাঁ। আজ সন্ধ্যায় একজন গেস্ট আসছেন, তবে এখন 
খাঁল ৷’ 

“সেই ঘরের বেয়ারার সঙ্গে একট: কথা বলতে পার? 

'সার্টেন্‌ ল। আমি সঙ্গে লোক য়ে দিচ্ছি, ও-ই আপনাকে রুম- 
বয়ের সঙ্গে দেখা কারিয়ে দেবে ।* 


লিফট দিয়ে দোতলার উঠে লম্বা বারান্দা য়ে বেশ খানিকটা 
২০ 


হে'টে গিয়ে তারপর দুশো ষোল নম্বর ঘর। রূম-বয়ের দেখা পেয়ে 
তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ফেলুদা । তারপর এঁদক ওাঁদক দু-একবার 
পায়চাঁর করে, প্রশ্ন করল__ 

‘গতকাল সকালে যে ভদ্রলোক চলে গেছেন তাকে মনে পড়ছে? 

‘হাঁ সাহাব ৷’ 

‘ভালো করে মনে করে দেখ তো-_তার সঙ্গে জিনিসপত্তর কী কী 
ছিল।? 

‘একঠো বড়া সুউটকেশ থা, কালা, আউর এক ছোটা ব্যাগ ৷” 

‘নাল রঙের ব্যাগ ক?” 
তব্‌ সাহাবকো দেখা উয়ো ছোট ব্যাগ খোলকর্‌ সব চিজ বাহার 
শনকালকে বিস্তারে-পর রাখ্‌খা ৷ মেরা মালুম হদয়া সাহাব কুছ্‌ ঢুড় 
রাহা” - 

“ভোর গুড । বাবুর সঙ্গে আপেল ছিল কিনা মনে আছে?’ 

'হাঁবাবু। তিন আঁপল থা; বাহার নকালকে িলেটমে রাখ্‌খা ৷” 

এর পরে বাবুর চেহারা কিরকম ছল জিগ্যেস করাতে বয় যা 
বলল, সেরকম চেহারার লোক কলকাতায় অন্তত লাখখানেক আছে। 

যাই হোক গ্র্যা্ড হোটেলে এসে মস্ত কাজ হয়েছে। দীননাথ- 
বাবুর বাক্স যার সঙ্গে বদল হয়েছে তার নাম এবং [ঠকানা দুটোই 
পাওয়া গেছে। ঠিকানাটা মিস্টার দাশগুপ্ত একটা কাগজে লখে 
রেখোঁছলেন। যাবার সময় সেটা ফেলুদার হাতে 'দয়ে দলেন। 


ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আঁমও পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে _ 
G. C. Dhameeja, 
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‘কাকা একট: বোরয়েছেন। সাতটা নাগাত ফিরবেন? 

ইনিই তাহলে দীননাথবাবুর ভাইপো। 

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে নিউ এম্পায়ারের সামনের দোকান 
থেকে মিঠে পান কনে আমরা সোজা চলে এসোঁছ রডন স্ট্রীটে 
দাননাথবাবুর বাড়তে । কারণটা হল আজকের ঘটনার রিপোর্ট 


দেওয়া। বাঁড়র গেটের ভিতর 'দয়ে ঢুকে বাঁ দিকে পর পর চারটে . 


গ্যারাজ, তার তিনটে খাল, আর একটাতে রয়েছে আরেকটা অদ্ভুত 
ধরনের পদরানো গাঁড়। ফেলুদা বলল ওটা ন্মাক ইটালিয়ান গাঁড়, 
নাম লাগণ্ডা। 

দারোয়ানের হাতে কার্ড দেবার এক 'মানিটের মধ্যেই এই ইয়াং 
ভদ্রলোকাট বেরিয়ে এলেন। বয়স মনে হয় ত্রিশের নীচে, মাঝাঁর 
হাইট, দীননাথবাবুর মতোই ফরসা রং উস্‌কোখসৃকো চুলের পিছন 
দিক বেশ লম্বা, আর কানের দু'পাশে লম্বা ঝুলাপ, যে রকম ঝূলাঁপ 
আজকাল অনেকেই রাখছে। ভদ্রলোক একদৃ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে 
আছেন। 

ফেলদ্দা বলল, “আমরা একট; বসতে পার কি? একটু দরকার 
ছিল ও*র সঙ্গে ।” 

ভদ্রলোক আমাদের ভিতরে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। 
উপরে একটা প্রকাণ্ড বাইসনের মাথা। দীননাথবাবুর জ্যাঠামশাইও 
কি: তাহলে শিকারী ছিলেন? হয়ত শিকারের সূত্রেই শম্ভূচরণের 
সঙ্গে এত বন্ধ্যত্ব। £ 8৮০০০ 

‘কাকা বিকেলে একট; বেড়াতে বেরোন। এইবার আসবেন 
” ভদ্রলোকের গলার স্বর একট? বেশ রকম পাতলা । একেই কি 
২২ 


দীননাথবাবু্‌ ধমীজার বাক্সটা দিয়োছিলেন 2 ঁ 

‘আপনিই কি ফেল; মাত্তর-যানি সোনার কেল্লার রহস্য সলভ্‌ 
করেছিলেন ?' ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন। 

ফেলন্দা হ্যাঁ বলে বেশ মেজাজের সঙ্গে পায়ের উপর পা তুলে 
দিয়ে একট: পিছন দিকে হেলে আরাম করে বসল। আমার কেন জানি 
ভদ্রলোকের মুখটা চেনা চেনা লাগাঁছল, যাঁদও কারণটা বুঝতে পার- 
ছিলাম না। শেষটায় ভাবলাম একটা চান্স নিয়ে দেখতে ক্ষাত কী? 
জিগ্যেস করলাম_ 

“আপাঁন কি কোনো ফিল্মে আ্যাকাঁটং করেছেন 2... 

ভদ্রলোক একটা গলা খাক্‌রানি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। “অশরীরী” । 
থ্রলার। িলেনের পার্ট করেছি। আঁবাশ্য ছাঁবটা এখনো রীলিজ 
হয়নি ৷’ 

“কী নাম বলুন তো আপনার?’ 

‘আসল নাম প্রবীর লাহড়ী। ফিল্মের নাম অমরকুমার।? 

হ্যাঁ হ্যাঁঅমরকুমার_মনে পড়েছে’ 

কোনো একটা ফল্মের পাত্রকায় ভদ্রলোকের ছাঁব দেখেছি। এত 
পাতলা গলার স্বরে কিরকম ভিলেন হবে কে জানে! 

“আযাকাটং কি আপনার পেশা?’ 

এবার প্রশ্নটা ফেলুদার । ভদ্রলোক চেয়ারে না বসে কেন যে 
দাঁড়িয়ে আছেন জানি.না। 

“কাকার প্লাস্টিকের কারখানায় বসতে হয়। কিন্তু আমার আসল 
ঝোঁক আযাকটিং-এর দিকে!’ 

‘কাকা কী বলেন?’ 

‘কাকার...উৎসাহ নেই!’ 

‘কেন?’ 

‘কাকা ওইরকমই।' : 

অমরকুমারের মুখ গোমড়া। বুঝলাম কাকার সঙ্গে ফিল্মের 
ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হয়েছে। 

‘একটা কথা আমার জিগ্যেস করার আছে।’ লোকটার মধ্যে একটা 
রাগী রাগী ভাব আছে বলেই ফেলুদা বোধহয় এত নরম করে কথা 
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বলছে। 

অমরকুমার বললেন, “আপনার কথার জবাব দতে আমার আপত্তি 

‘আপনার কাকা আপনাকে একটা এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ 'দয়ে- 
ছিলেন ক? rR 

হ্যাঁ। কিন্তু সেটা দেখাঁছ কে যেন ঝেড়ে দিয়েছে। আমাদের একটা 
নতুন চাকর’ 

ফেল;দা হেসে হাত তুলে প্রবাঁরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না, 
কোনো নতুন চাকর আপনার ব্যাগ ঝেড়ে দেয়ান। ওটা রয়েছে আমার 
কাছে।” 

‘আপনার কাছে?’ প্রবীরবাবু অবাক। 

হ্যাঁ। আপনার কাকাই হঠাৎ সাইড করেন ওটা যার ব্যাগ তাকে 
ফেরত দেওয়া উচিত। সে কাজের ভারটা আমাকে 'দিয়েছেন। এখন 


কথা হচ্ছে, ওর ভেতর থেকে আপাঁন কোনো জানস বার করে 'নয়েছেন 
কি?’ 


ন্যাচারোল। এই তো 

প্রবাঁরবাব পকেট থেকে একটা ডট পেন বার করে দেখালেন। 
তারপর বললেন, ‘ব্লেড আর শেভিং ক্লীমটাও ইউজ করার ইচ্ছে ছিল, 
কিন্তু সে তো চান্সই হল না৷ 

“কন্তু বুঝতেই পারছেন প্রবীরবাবয, বাক্সটা ফেরত দিতে হলে 


সব জিনিসপত্তর সমেত ফেরত দিতে হবে তো-_একেবারে ইনট্যান্ট!' 
ন্যাচারোল!? 


বাবুর রাগটা এখনো পড়োনি। বললেন, ণজানিসটা যখন 'দয়েই ?দয়ে- 
ছিলেন তখন সেটা নেবার সময় একবার_, 
প্রবীরবাবর কথা শেষ হল রা। দীননাথের গাঁড়র গম্ভীর হনে'র 


আওয়াজ পাওয়া মান্ন ফিল্মের ভিলেন অমরকুমার সংড়সূড় করে ঘর 
থেকে বোরয়ে গেলেন। 


এহে-আপনারা এসে বসে আছেন?» 
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হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে আমাদের দিকে এাঁগয়ে 
এলেন। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়য়োছিলাম, ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে 
বললেন, “বসন বসুন- স্লীজ।...আপনাদের অসময়ে চা খেতে আপাতত 
নেই নিশ্চয়ই। ওরে_কে আঁছস_' 
বসে বললেন, “বলুন, কী খবর ৷? 

ফেলুদা বলল, “আপনার ব্যাগ বদল হয়েছে আপেলওয়ালার সঙ্গে 
নাম জি সি ধমীজা।” 

দীননাথবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, “আপাঁন এর মধ্যে 
এই একাঁদনেই নামটা বের করে ফেললেন এঁক ম্যাঁজক নাক 
মশাই!’ 

ফেলুদা তার ছোট্ট একপেশে হাসিটা হেসে তার রিপোর্ট দিয়ে 
চলল, ‘ভদ্রলোক থাকেন সমলায়, ঠিকানাও জোগাড় হয়েছে। গ্যাণ্ড 
হোটেলে এসে ছিলেন, তনাদন থাকার কথা ছল, দুদিন থেকে চলে 
গেছেন’ 

‘চলে গেছেন?’ দননাথবাব্য যেন একট হতাশভাবেই প্রশ্নটা 
করলেন। | 

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।' হোটেল থেকে চলে গেছেন, তবে সিমলা গেছেন 
কনা বলতে পাঁর না। সেটা আঁবাশ্য ওর সমলার ঠিকানায় একটা 
টোলগ্রাম করলেই জানতে পারবেন ।? 

দননাথবাব্‌ কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বললেন, 
‘আপান এক কাজ করুন। টোলগ্রাম আঁবাশ্য আম আজই করাছ, 
1কন্তু ধরুন জানতে পারলাম তান সিমলা ফিরেছেন এবং তার কাছে 
আমার বাক্সটা রয়েছে_তাহলেই তো আর কাজটা ফ্নাঁয়ে যাচ্ছে না। 
তাঁর ব্যাগটা তো তাকে ফেরত দিতে হবে।' 

হ্যাঁ হ্যাঁতা তো বটেই ৷ তাছাড়া ওই ভ্রমণকাহিনীটা সম্পর্কে 
আমার একটা কৌতূহলও রয়েছে, কাজেই আপনার বাক্সটাও ফেরত 
আনতে হবে।; 

“ভোর গুড। আমার প্রস্তাব হচ্ছে_আঁম আপনাকে সব খরচ 
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দিচ্ছি, আপনি চট্‌ করে সিমলাটা ঘুরে আসুন। আম বাল কি, 
আপনার এই ভাইটিকেও নিয়ে যান। সিমলায় এ সময় বরফ- জানেন 
তো? হাতের কাছে বরফ দেখেছ কখনো খোকা 2, 

অন্য সময় হলে খোকা বলাতে আমার রাগই হতো, কিন্তু ?সমলায় 
যাবার চান্স আছে বুঝতে পেরে ওটা আর গায়েই করলাম না। আমার 
- বকের ভেতর অলরোড ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে। 

ফেলদদার পরের কথাটা শুনে কিন্তু আমার বেশ বিরন্তই লাগল । 
ও বলল, ‘একটা জিনিস ভেবে দেখুন মিস্টার লাঁহিড়ী-_আপাঁন 
কিন্তু ইচ্ছে করলে এখন যে-কোনো লোককেই সিমলা পাঠিয়ে দিতে 
পারেন। ও'র বাক্সটা ফেরত দিয়ে আপনারটা নিয়ে আসা-_এ ছাড়া 
তো কোনো কাজ নেই! কাজেই-_» 

‘না না না’, লাহিড়ী মশাই বেশ জোরের সঙ্গে প্রাতবাদ করলেন। 
‘আপনার মতো [রলায়েবূল লোক আর পাচ্ছি কোথায়? আর শুরুটা 
যখন আপনাকে 'দয়ে হয়েছে, শেষটাও আপনিই করুন! 

কেন, আপনার ভাইপো! 

দীননাথবাবদ মুষড়ে পড়লেন। ‘ওর কথা আর বলবেন না। ওর 
দায়িত্বজ্ঞানটা বড়ই কম। কোথায় যেন এক বাংলা 'সনেমায় নাম 
লিখিয়ে আযাকটিং করে এসেছে। ভাবুন তো দক! ওর কোনো 
মাতাঁদ্থর নেই। না না-ও ভাইপো-টাইপো "দিয়ে হবে না। আপনিই 
যান। আমার চেনা ট্র্যাভেল এজেন্ট আছে-_আপনাদের টিকিটপত্তর 
সব করে দেবে। 'দল্লা পর্যন্ত গ্লেন, তারপর ট্রেন। যান গয়ে কাজটা 
সেরে, দিন চারেক থেকে আরাম করে আসন । আপনার মতো গুণী 
লোককে এই সঃযোগটদকু দিতে পারলে আমারই আনন্দ। এই কয়েক 
ঘন্টার মধ্যে যা করলেন- সাঁত্যই রমাকেবল্‌ ৷” 

চা এসে 1গয়োছল, আর তার সঙ্গে কিছ খাবার দজানসও। 
ফেলনদা এক টুকরো চকোলেট কেক তুলে নিয়ে বলল, “একটা জানিস 
দেখার ভারী কৌতূহল হচ্ছে। যে নেপাল বাক্সটার মধ্যে লেখাটা 
পেয়োছিলেন, সেই বাক্সটা। হাতের কাছে আছে কি? 

‘সে তো খুব সহজ। আম বলে ?দচ্ছি।” 

যে চাকর চা এনেছিল, সে-ই নেপালী বাক্সটা এনে ?দল। এক হাত 
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লম্বা, ইণ্ি দশেক উচু প্রায়-চৌকো কাঠের বাক্সের গায়ে তামার পাত 
আর লাল-নীল-হলদে পাথরের কাজ করা। ডালাটা খুলতেই একটা 
গন্ধ পেলাম যেটা আজই আরেকবার পেয়েছি, এই কিছুক্ষণ আগেই ৷ 


পর্দার কাপড় মিলিয়ে ঠিক এই একই গন্ধ। 
দাননাথবাব বললেন, “এই যে দুটো তাক দেখছেন, এর 
উপরটাতেই ছল খাতাটা-_ একটা নেপালী কাগজের মোড়কের ভেতর ৷” 
‘বাক্স যে দেখাঁছ জিনিসে ঠাসা’, ফেলুদা মন্তব্য করল। 
দননাথবাব্‌ হেসে বললেন, হ্যাঁ, একটা ছোটখাটো ?কউীরও শপ 
বলতে পারেন। যা নোংরা, ঘেটে দেখার প্রবৃত্তি হয়ান আমার ৷” : 
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ফেল-দা উপরের তাকটা বাইরে বার করে ভিতরের জিনিসগুলো 
দেখাঁছল। পাথরের মালা, তামা ও পিতলের কাজ করা চাকাঁতি, রোল 
করা তেলাচিটে তা খা, কয়েকটা অচেনা ওষুধের খাল বোতল, দুটো 
মোমবাতি, একটা ছোট ঘন্টা, একটা সের জান হাড়, ছোট ছোট 
দু্বতনটে বাটি, কিছ শিকড় বাকল জাতীয় জিনিস, একটা শুকনো 
ফহল-সব মিলিয়ে সাত্যিই একটা িডীরওর দোকান। 

ফেলুদা বলল, “এ বাক্স আপনার জ্যাঠামশাইয়ের ক?’ 

‘ও'র সঙ্গেই তো এসোঁছল, কাজেই...’ 

'কাঠমন্ডু থেকে কবে আসেন আপনার জ্যাঠামশাই 2, . 

“টোযোন্টাগ্রতে। সে বছরই মারা যান। আমার বয়স তখন সাত ৷’ 

‘ভোর ইন্টারোস্টং' বলে চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা উঠে পড়ে 
বলল, ‘আপনি যখন বলছেন তখন আমরা [সিমলা যাওয়াই স্থির 
করলাম। কাল হবে না, কারণ আমাদের দুজনেরই গরম কাপড় লাণ্ড্র 
থেকে আনতে হবে। পরশ; কালকা মেলে বেরোন যেতে পারে। তবে 
আপাঁন ধমীজাকে কাল টোলগ্রাম করতে ভুলবেন না।” 

প্রায় সাড়ে আটটার সময় দীননাথবাবূর বাঁড় থেকে ফিরে এসে ' 
বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি জটায়; বসে আছেন, তার হাতে একটা ব্রাউন 


কাগজের প্যাকেট । আমাদের দেখেই একগাল হেসে বললেন, “বায়স্কোপ 
দেখে ফিরলেন ব্যাঝ 2, 
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জটায় হল স্বনামধন্য রহস্য রোমাণ্ কাহিনী লেখক লালমোহন 
গাঙ্গুলীর ছন্মনাম। সোনার কেল্লা অভিযানে এর সঙ্গে আলাপ 
হয়োছিল। এক ধরনের লোক থাকে যারা চুপচাপ বসে থাকলেও তাদের 
দেখে হাঁস পায়। লালমোহনবাবু হলেন সেই ধরনের লোক । হাইটে 
হওয়া সত্তেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে ডান হাতটা কনইয়ের কাছে 
ভাঁজ করে বাঁ হাত 'দয়ে কোটের আঁস্তিনের ভেতর বাইসেপ টিপে 
দেখেন, আবার পরম্হর্তেই পাশের ঘর থেকে আচমকা হাঁচির শব্দ 
শুনে আঁতকে ওঠেন। 

‘আপনার আর শ্রীমান তপেশের জন্য আমার লেটেস্ট বইটা নিয়ে 
এলমম।? ৰ 

ভদ্রলোক প্যাকেটটা ফেল.দার দিকে এীগয়ে দিলেন। সোনার 
কেল্লার ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোক মাসে অন্তত তিনবার করে আমাদের 
বাঁড়তে আসেন। 

‘এটা কোন্‌ দেশ নিয়ে লেখা?’ ফেলন্দা প্যাকেট খলতে খুলতে 
প্রশ্ন করল। 

এটা প্রায় গোটা ওয়াললডটা কভার কাঁরাচ। ফ্রম সংমান্রা টু 
সমের ৷" 

“এবারে আর কোনো তথ্যের গণ্ডগোল নেই তো?’ ফেলবুদা বইটা 
উল্টেপাল্টে দেখে আমার হাতে দিয়ে দল। এর আগে ও'র “সাহারায় 
[িহরণ' বইতে উটের জল খাওয়া নিয়ে একটা আজগনীব কথা লিখে. 
বসোঁছলেন লালমোহনবাব্, পরে ফেলদা সেটা শুধরে 'দিয়োছল। 
- বাঁড়ুজ্যের বাড়তে ফুল সেট এনসাইক্লোপাঁডরা 'রটানয়া রয়েছে। 
প্রত্যেকটি ফ্যাক্ট দেখে মালয়ে নিয়োছ।' 
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ফেলব্দার “ব্রটানিয়া না দেখে ব্িটানিকা দেখলে আরো ‘নিশ্চিন্ত 
হতাম’_কথাটায় কান না দিয়ে লালমোহনবাবড বলে চললেন, “একটা 
ক্লাইমেক্স আছে পড়ে দেখবেন আমার হিরো প্রখর রুদ্রের সঙ্গে 
জলহস্তীর ফাইট ৷? 

'জলহস্তী 2, 

“কিরকম "গ্রালিং ব্যাপার পড়ে দেখবেন 

“কোথায় হচ্ছে ফাইটটা 2, 

“কেন, নর্থ পোলে! জলহস্তী বলাঁচ না? 

নর্থ পোলে জলহস্তী? 

সেঁ কি মশাই-_ছাঁব দেখেনানি 2 খ্যাংরা কাঠির মতো লম্বা লম্বা 
খোঁচা খোঁচা গোঁফ, দুটো করে বাইরে বোরয়ে আসা মুলোর মতো 
দাঁত, থ্যাপ থ্যাপ করে বরফের উপর দিয়ে’ 

“সে তো সন্ধুঘোটক। যাকে ইংরাজতে বলে ওয়লরাস। জল- 
হস্তী তো হিপোপটেমাস-_আফ্রকার জন্তু ৷” 

জটায়নুর জিভ লজ্জায় লাল হয়ে দু" ইণ্ণি বোরয়ে এলো। 

“এঃ-্ছযা ছ্যা ছ্যা ছ্যা। ব্যাড িসটেক। ঘোড়া আর হাততে 
গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জল আর 'সন্ধু তো প্রায় একই জানিস হল 
কিনা! ইধারাজটা কারেন্ট জানা ছিল, জানেন। এবার থেকে গ্পগুলো 
ছাপার আগে একবার আপনাকে দেখিয়ে নেবো ।” 

“আম আসাছ' বলে ফেলুদা তার ঘরে চলে যাবার পর আমাকে 
একা পেয়ে ভদ্রলোক বললেন, “তোমার দাদাকে একট; গম্ভীর দেখাছ। 
কোনো কেস-টেস এসেছে নাক, 

আম বললাম, “সেরকম ?িছন নয়, তবে একটা ব্যাপারে আমাদের 
শসমলা যেতে হচ্ছে।” 

“সমলা? কবে?’ 

‘বোধ হয় পরশু?’ 

ভার টুর 

‘না। দিন চারেক ৷ 

‘ইস, ওাঁদকটা দেখা হয়ানি’ বলে ভদ্রলোক একট? অন্যমনস্ক হয়ে 
পড়লেন। 
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ফেলুদা ফিরে এলে পর ভদ্রলোক. আবার নড়েচড়ে বসলেন। 
“আপনারা সিমলা যাচ্ছেন শুনলাম। কোনো তদন্ত আছে নাক?’ 

“ঠিক তদন্ত নয়। রাম-শ্যামের বাক্স অদল-বদল হয়ে গেছে। 
কাছ থেকে রামের বাক্স নিয়ে রামকে ফেরত দিতে হবে।” 

‘রহস্য কনা এখনো বলতে পার না, তবে সামান্য দু-একটা 
খটকার ব্যাপার’ 

“দেখুন স্যার’, জটায়; বাধা দিয়ে বললেন, “এই ক'মাসে আপনাকে 
আমি খুব থরোলি চিনেছি। আমার ধারণা, একট; ছু ইয়ে না 
থাকলে আপা কক্ষনো কেসটা নিতেন না। ঠিক করে বলুন তো 
. ব্যাপারটা কী।? 

ফেলুদার কথায় বুঝলাম সে এই স্টেজে লালমোহনবাব্‌কে তেমন 
খোলাখুলি কিছ বলতে চাইছে না। বলল,-'কে সাত্য কথা বলছে, 
আর কে সত্য গোপন করছে, আর কে মিথ্যে বলছে_ এগুলো পাঁরজ্কার 
না-জানা অবাধ িছ খুলে বলা সম্ভব নয়। তবে গণ্ডগোল যে একটা 
রয়েছে সেটা’ ই 

‘ব্যাস ব্যাসএনাফ!" জটায়ুর চোখ জবলজবল করে উঠেছে। 
“তাহলে বলুন আপনার অন্মমাতি পেলেই আপনাদের সঙ্গে লট্‌কে 
পাঁড় ৷’ 

ঠাণ্ডা সয় ধাতে?’ ফেল্‌দা প্রশ্ন করল। * 

‘ঠাণ্ডা? দাঁজালং গোঁছ লাস্ট ইয়ারে ৷” 

‘কোন্‌ মাসে?’ 

মে 

ণসমলায় এখন বরফ পড়ছে ।” 

‘বলেন কী, বর_ফঃ গতবার ডেজার্ট আর এবার স্নো? ফ্রম দি 
ফ্লাইং প্যান টি ফ্রিজিডেয়ারঃ এ তো ভাবাই যাচ্ছে না মশাই ৷” 

‘মোটা খরচের ধাক্কা কিন্তু ৷” 

ফেলুদা যাঁদও এসব কথা বলে জটায়ুকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা 
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করাছল, ভদ্রলোক সহজে দমবার পান্র নন। খ্যাক খ্যাক করে ভিলেনের 
মতো একটা হাসি হেসে বললেন, ‘খরচের ভয় কণ দেখাচ্ছেন মশাই 
একুশখানা রোমাণ্ট উপন্যাস, প্রত্যেকটা কমপক্ষে পাঁচটা করে এডিসন, 
[িতনখানা বাঁড় হয়ে গেছে কলকেতা শহরে আপনাদের আশশর্বাদে। 
এসব ব্যাপারে খরচকে কেয়ার কার না মশাই। যত দেখব, তত প্লট 
আসবে মাথায়, তত বইয়ের সংখ্যা বাড়বে। আর সবাই তো ফেল; 
মিত্তির নয় যে জলহস্তী আর 'িন্ধঘোটকের তফাত ধরবে। যা লিখব 
তাই গিলবে, আর যত গিলবে ততই আমার লাভ। আমার লাভের 
রাস্তা আঁটকায় এমন কার সাধ্য আছে মশাই? আঁবাশ্য আপনি যাঁদ 
সোজাসমাজ নিষেধ করেন, তাহলে আঁবাশ্য...! 

ফেলদ্দা নিষেধ করল না। লালমোহনবাব্‌ যাবার আগে আমরা 
কবে যাচ্ছ, কদনের জন্য যাচ্ছ, দি ভাবে যাচ্ছি ইত্যাদি জেনে নিয়ে 
একটা খাতায় নোট করে নিয়ে বললেন, “একটা গরম গোঁ্জ, দুটো 
পদুলোভার, একটা তুলোর কোট আর তার উপর একটা ওভার কোট 
চাপালে শীত মানবে না বলচেন, আ্যাঁঃ, 

ফেলব্দা বলল, “তার সঙ্গে এক জোড়া দস্তানা, একটা মাণঙ্ক 
ক্যাপ, এক জোড়া্গোলোস জুতো, গরম মোজা আর ফ্রস্ট-বাইটের 
ওষুধ নিলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।? 

} 


ইস্কুলে পরাক্ষা দিতে মোটেই ভালো লাগে না, কিন্তু ফেল:দার 
কাছে যে পরাক্ষাটা দিতে হয় তাতে আমার কোনই আপত্তি নেই। 
সত্য বলতে ক, তার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে, আর সেই মজার 
সঙ্গে মাথাটাও বেশ পারিষ্কার হয়ে যায়। 
নিয়ে শুয়েছে, আর আমি তার পাশে বসে পরীক্ষা দচ্ছি। অর্থাং, 
এই নতুন কেসটার বিষয়ে ওর নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। 

প্রথম প্রশ্ন হল--এই বাক্স বদলের ব্যাপারে কার কার সঙ্গে 
আলাপ হল বল৷’ 

প্রথম দীননাথ লাহিড়ী।* 
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নরক ম্যারি ১ সর্তক উনি. উই 


“বেশ। লোকটাকে কেমন মনে হয়!’ 

‘ভালোই তো। তবে বই-টই সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখে না। আর, 
এই যে এতগুলো: টাকা খরচ করে আমাদের সিমলা পাঠাচ্ছেন, এই 
ব্যাপারে যেন একট: খটকা...’ 

“যে লোক দ:;’ দুটো ওরকম ডাকসাইটে গাঁড় মেনটেন করতে 
পারে, তার আর যাই হোক, টাকার অভাব নেই। তা ছাড়া ফেল 
মাত্তরকে এমপ্লয় করা তো একটা প্রেসটিজের ব্যাপার-_সেটা ভুললেও 
তো চলবে না।” 

“তাই যাঁদ হয় তাহলে আর খটকার কিছু নেই । দ্বিতীয় আলাপ-_ 
নরেশচন্দ্র পাকড়াশী। তারাক্ষ মেজাজ ৷’ 

ণকন্তু স্পন্টবন্তা। সেটা একটা গুণ। সকলের থাকে না।” 

পঁকন্তু সব কথা সাঁত্য বলেন কিঃ দাঁননাথবাব ক সাঁত্যই এক- 
কালে লায়েক লেন? মানে, রেসের মাঠে-টাঠে যেতেন?’ 

“এক কালে কেন, এখনো আছেন। তবে তার মানেই যে লোকটা 
খারাপ, এমন কোনো কথা নেই ৷” 

‘তারপর অমরকুমার। মানে প্রবীর লাহিড়ী। কাকাকে পছন্দ 
করেন না!’ 

“সবাভাঁবক। কাকা তার ত্যাম্বিশনে বাধা 1দচ্ছে, তাকে একটা 
বাক্স দিয়ে আবার নিয়ে নিচ্ছে, রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক” 

প্রবীরবাবূর শরীরটা বেশ মজবুত বলে মনে হল’ 

হ্যাঁ। হাতের কব্জি চওড়া। তাই গলার আওয়াজটা আরো 
বেমানান লাগে ।...এবার বল কালকা মেলের ফার্স্ট ক্লাসের ডি কম্পার্ট- 
মেন্টের বাঁক দু'জন যাত্রীর কী নাম৷” 

“একজন হল বৃজমোহন। পদবী...পদবা...? 

“কেদীয়া। মারোয়াড়ী ৷” 

হ্যাঁ। সুদের ব্যবসা । সাধারণ চেহারা ৷ নরেশ পাকড়াশীর সঙ্গে 
আগেই চেনা’ 

‘ভদ্রলোকের লেনিন সরাণতে সাঁত্যই আঁপস আছে। টৌলফোন 
ডিরেক্টারতে নাম দেখোঁছ 

‘অন্যজন জ সস ধমীজা ৷ সমলায় থাকে । আপেলের চাষ আছে ।” 


৩৩ 


“সেটার কোনো প্রমাণ নেই; সুতরাং বলা যেতে পারে যে থাকতেও 
পারে, নাও থাকতে পারে। 

“কিন্তু ধমীজার সঙ্গেই যে দীননাথবাবুর বাক্সটা বদল হয়ে গেছে 
সেটা তো ঠিক?’ 

বাক্সটা ফেলুদার পাশেই খাটের উপর রাখা 'ছিল। ‘সেটার ঢাকনা 
খুলে ভিতরের জানিসপত্তরের দিকে একদ্‌ন্টে তাঁকয়ে থেকে 
ফেলব্দা প্রায় বিড় বিড় করে বলল, 'হ$...ওই একমান্র ব্যাপার যেটা 
সম্বন্ধে বোধ হয়...’ 

বাক্সের ভিতরে যে ভাঁজ করা দুটো 'দল্লীর খবরের কাগজ ছল, 
সেগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ফেলন্দা ঠিক সেই 
ভাবেই বিড় বিড় করে বলল, ‘এই কাগজগুলো নিয়েই, বুঝোঁচিস, কি 
রকম যেন...মনের মধ্যে একটা...’ 

ফেলন্দার বিড়াবড়োন থামাতে হল, কারণ টোঁলফোন বেজে 
উঠেছে। আগে টোলিফোনটা বৈঠকখানায় থাকত। এখনও থাকে, কিন্তু 
ফেলন্দা সমীবধের জন্য একটা এক্সটেনশন টোলফোন নিজের খাটের 
পাশে বাঁসয়ে নয়েছে। 


ফেলুদার হাতে টোলফোন থাকা সত্বেও, রাত্তির বলেই বোধ হয় 
অন্য দিকের কথা পাঁরচ্কার শোনা যাঁচ্ছিল। 

লন মিস্টার লাহিড়ী, 

‘শুনুন, মিস্টার ধমীজার কাছ থেকে একটা খবর আছে৷? 

“এর মধ্যেই টোলিগ্রামের__2, 

‘না না। টোলগ্রাম নয়। টোলগ্রামের উত্তর কালকের আগে আসবে 
না। একটা টোলফোন পেয়োছ এই "মানট পাঁচেক আগে। ব্যাপারটা * 
বলাছি। ধমীজা নাঁক রেলওয়ে আঁপসে খোঁজ বয়ে রিজাভেশান লস্ট 
দেখে আমার নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করোছিল। হঠাৎ চলে যেতে হয় বলে 
আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারোনি, কিন্তু ও*র এক চেনা লোকের 
কাছে আমার বাক্সটা রেখে গেছেন। তার কাছে ধমীজার বাক্সটা নিয়ে 
গিয়ে ফেরত দিলেই উনি আমার বক্সটা দয়ে দেবেন। এই লোকাঁটই 
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আমাকে ফোন করেছিল। অতএব, বুঝতেই পারছেন...’ 
'ম্যানঃস্কিপ্টটা রয়েছে {কনা জিগ্যেস করেছেন?’ 
হ্যাঁহ্যাঁ। সব ঠিক আছে৷’ 
“বাঃ, এ তো ভালো খবর। আপনার সমস্ত ল্যাঠা চুকে গেল৷? 
‘আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব অপ্রত্যাঁশতভাবে। আম 'মানট পাঁচেকে 
বোঁরয়ে পড়াছ। আপনার বাঁড় থেকে ধমীজার বাঝ্সটা পিকআপ করে 


নিয়ে প্রিটোরয়া স্ট্রীটে চলে যাবো ।” 


‘আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পার মিস্টার লাহিড়ী? 

'বলুন।, 

‘আপান আর কম্ট করে আসবেন কেন? 1সমলাই যখন যাঁচ্ছলাম, 
তখন 'প্রটোরয়া স্ট্রীটেই বা যেতে অস্মাবধে কী? আম বাল ক, 
বাঝ্সটা আমিই নিয়ে আসি। ওটা আজকের রাতটা আমার কাছে থাক; 
আমি একবার শম্ভুচরণের লেখাটায় চোখ বলয়ে নিই। এটাই হবে 
আমার পাঁরশ্রীমক। কাল সকালে গিয়ে লেখা সমেত বাক্স আপনাকে 
ফেরত দিয়ে আসব, কেমন?’ 

“ভোর গুড। আমার তাতে কোনই আপাত্ত নেই। ভদ্রলোকের 
নাম মিস্টার পার, ঠিকানা ফোর বাই টু 1প্রটোরয়া স্ট্রট।” 

ধিন্যবাদ!_-অলস্‌স্‌ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্‌ ওয়েল!’ 

ফেলদ্দা- টেলিফোন রেখে 'কছডক্ষণ ভূর; কুচকে বসে রইল। 
আমার যে কী মনের অবস্থা তা আর বলে লাভ কা? সিমলা যাওয়া 
ফসকে গেল, ফসকে গেল, ফসকে গেল-__মাথার মধ্যে এই কথাটাই 
খাল বার বার ঘুরছে, আর বুকের ভিতরটা কিরকম খাল খাল 
লাগছে, আর বরফের দেশে যেতে যেতে যাওয়া হল না বলে মার্চ 
মাসের কলকাতাটা অসহ্য গরম লাগছে। কী আর কার? অন্তত এই 
শেষ ঘটনার সময় ফেলুদার সঙ্গে থাকা উচিত। তাই বললাম, ‘আম 
তৈরি হয়ে নিই ফেলুদাঃ দহ" মিনিট লাগবে 

“যা, চট করে যা!’ 

উন 
উঠে প্রিটোরিয়া স্ট্রটে পেশছতে লাগল কুঁড় মীনটের ছু বোঁশ। 
[প্রটোরিয়া স্ট্রাটটা লোয়ার সারকুলার রোড থেকে বৌরয়ে খানিক দূর 
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গিয়ে রাইট আ্যাঙ্গেলে ডাইনে গিয়ে আবার রাইট ত্যাঙ্গেলে বাঁয়ে ঘুরে 
থিয়েটার রোডে_ থাঁড়, শেক্সপিয়র সরাঁণতে গয়ে পড়েছে। এমানিতেই 
রাস্তাটা নর্জন, রাতও হয়েছে প্রায় সাড়ে এগারোটা, তার উপরে আজ 
বোধ হয় অমাবস্যা-টমাবস্যা হবে। আমরা লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে 
ঢুকে রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা ট্যাক্সি চালিয়ে বুঝলাম গাঁড় 
থেকে বাড়ির নম্বর খুজে পাওয়া অসম্ভব। শৈক্সাপয়র সরাণর 
কাছাকাছ গিয়ে ট্যাক্স থামিয়ে ফেলুদা পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে বলল, 
নম্বরটা খুঁজে বার করতে হবে সর্দারীজি-_আপান একট: দাঁড়ান; 
এই বাক্সটা একটা বাঁড়তে পেশছে দিয়ে আসাছ।” 

সদ্দারাজ বেশ অমায়িক লোক, কোনো আপাঁত্ত করল না। 
আমরা রাস্তায় নেমে দাঁক্ষণ দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাঁ দিকে 
পাঁচিলের ওপাশে বাইশতলা 'িড়লা বাল্ডং বুক চাঁতয়ে মাথা 
উণাচয়ে আছে। ফেলুদা বলে, রাত্তির বেলা কলকাতার সবচেয়ে থমথমে 
জিনিস হচ্ছে,এই আকাশ-ছোঁয়া আপসের বিল্ডিংগুলো। কেবল ধড় 
আছে, প্রাণ নেই। পদাঁড়য়ে, থাকা মৃতদেহ দেখোঁচিস কখনো? ওই 
'রাল্ডংগুলো হচ্ছে তাই? 

খানিক দুর হাঁটার পর রাস্তার ডান দিকে একটা গেট পড়ল যার 
গায়ে লেখা আছে চার। আরো এগিয়ে গিয়ে দেখি পরের বাড়ির নম্বর 
পাঁচ। তাহলে দুই বাড়ির মধ্যে যে গাঁলটা রয়েছে তাতেই হবে 
চারের দুই। কাঁ নিঝুম রাস্তা রে বাবা। টিমাটম করে দু-একটা 
আলো জরলছে, সে আলো শুধু ল্যাম্প পোস্টের তলাটুকু আলো 
করেছে, বাকি রাস্তা অন্ধকার থেকে গেছে। আমরা গাঁলটা ধরে 
এগোতে লাগলাম । 

খানিকটা গিয়েই আরেকটা গেট চোখে পড়ল। এটা নিশ্চয়ই 
চারের এক। চারের দুই কি তাহলে আরো ভেতরে ওই অন্ধকারের 
মধ্যে রয়েছে? ওাঁদকে তো কোনো বাঁড় আছে বলে মনে হচ্ছে না। 
আর থাকলেও, সে বাঁড়তে যে একটাও আলো জবলছে না তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। 

গলির দাদকে পাঁচল; পাঁচলের 1পছনে বাড়ির বাগান থেকে 
গাছের ডালপালা রাস্তার উপর এসে পড়েছে। একটা ক্ষীণ গাঁড় 
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চলাচলের শব্দ বোধ হয় লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে আসছে। 
একটা 'গর্জার ঘাঁড় বেজে উঠল দূর থেকে । সেন্ট পলসের ঘাঁড়। 
সাড়ে এগারোটা বাজল। ?কল্তু এসব শব্দে প্রটোরয়া স্ট্রীটের অস্বা- 
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ভাবক থমথমে ভাব বাড়ছে বই কমছে না। কাছাকাছি কোথায় একটা 
কুকুর ডেকে উঠল । আর ঠিক সেই ম্মহূর্তে_ . 
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ট্যাক্স! সর্দারাঁজ! সর্দারাজ!? 
 চীৎকারটা আপনা থেকেই আমার গলা 'দিয়ে বোরয়ে পড়ল। 

একটা লোক ডান দিকের পাঁচিল থেকে লাফিয়ে ফেলুদার উপর 
পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা । ফেলুদার হাতের বাঝ্সটা আর হাতে 
নেই। সে হাত খালি করে এক ঝটকায় ঘাড় থেকে প্রথম লোকটাকে 
ফেলে তার উপর হমাঁড় খেয়ে পড়েছে। এটা বুঝতে পারছ একটা 
প্রচণ্ড ধবস্তাধবাঁষ্ত হাতাহাতি চলেছে, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক ক’ 
থে হচ্ছে সেটা বোঝার উপায় নেই। বাক্সটা চোখের সামনে রাস্তায় 
পড়ে আছে। আমি সেটার দিকে হাত বাড়িয়েছি, আর ঠিক সেই 
সময় দ্বিতীয় লোকটা মুহূর্তের মধ্যে বাক্সটা 'ছানয়ে নিয়ে আমাকে 
এক ধাক্কায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে উধর্বশবাসে গাঁলর মুখটার দিকে 
দোঁড়.দিল। এদিকে বাঁ পাশে অন্ধকারে হনুটোপাঁট চলেছে, কিন্তু 
লোকটাকে ফেলদ্দা কেন যে ঠিক কবজা করতে পারছে না সেটা বুঝতে 
পারছি না। 

‘ও‘ক্‌!’ 

এটা আমাদের পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পেটে-গঞ্তো-খাওয়া গলার . 
শব্দ। সে আমার চীৎকার শুনে গাঁড় ছেড়ে দৌড়ে গাঁলর ম:খটায় 
এসেছিল, কিন্তু ব্যাগ-চোর তাকে ঘায়েল করে পালিয়েছে। দুরে 
আবছা ল্যাম্প পোস্টের আলোয় দেখাঁছ সর্দারাজ ধরাশায়ী । 

ইতিমধ্যে প্রথম লোকটাও পাঁচিল টপকে উধাও। ফেল:দা পকেট 
থেকে রুমাল বার করে হাত মুছতে মুছতে বলল, ‘অন্তত সের খানেক 
সরষের তেল মেখে এসৌছল-_পাড়াগাঁয়ে স'দেল চোর যেরকম করে ।” 

এই তেলের গন্ধটা আঁবাশ্য লোকগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে 
পেয়েছিলাম, কিন্তু গন্ধের কারণটা ঠিক বুঝতে পাঁরানি। 

'ভাগ্যস!' 

ফেলুদা এই কথাটা যে কেন বলল, তা বুঝতে পারলাম না। এত 
বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও সে বলছে__ভাগ্যস? 

আমি বললাম, “তার মানে? 

ট্যাক্সর দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা বলল, “তুই ?ক ভাবাঁছস জি 
সি ধমীজার বাক্স চার করে নিয়ে গেল ওই শয়তানগুলো?, 
৩৮ & 


'তবে?,-আমি তো অবাক! 

“যেটা গেল সেটা ছল দ্য প্রপার্ট অফ প্রদোষ সি মটার।. ওর 
মধ্যে তিনখানা ছে'ড়া গোঁঞ্জ, পাঁচখানা ধুধধনড়ে রুমাল, গদচ্ছের 
ন্যাকড়া আর খান পাঁচেক পুরোন ছেড়া আনন্দবাজার । তুই যখন 
জামা বদলাচ্ছাল তখন ওয়ান-নাইন-সেভনে টেলিফোন করে জেনোছি 
যে চারের দুই প্রিটোরয়া স্ট্রাটের কোনো টোঁলফোন নেই৷ আঁবাশ্য 
ওই নম্বরে যে কোনো বাঁড়ই নেই সেটা এখানে না এলে বুঝতে 
পারতাম না!’ 

আমার বুকে আবার ঘোড়দৌড় শর হয়ে গিয়েছে 

মন বলছে, হয়ত শেষ পর্যন্ত ?সমলাটা যেতেই হবে। 
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জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উনি তো শুনে একেবারে থ। বললেন, 
‘এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সেটা আম স্বপ্নেও ভাবতে 
পাঁরান। এর যাঁদ হয় যে এমনি ছ্যাঁচড়া চোর, ব্যাগটায় {ছন আছে 
মনে করে আপনাকে আক্রমণ করে সেটা ছনিয়ে নিয়ে পালয়েছে_ 
যেমন কলকাতায় প্রায়ই ঘটে। কিন্তু তাও তো একটা ব্যাপার রয়েই 
যাচ্ছে_চারের দুই বলে তো কোনো বাঁড়ই নেই প্রটোরিয়া স্ট্রটে। 
অর্থাৎ মিস্টার পার ব্যান্তাট সম্পূর্ণ কাল্পানক। অর্থাৎ মিস্টার 
ধমীজার রেলওয়েতে খোঁজ করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধাম্পা। টোল- 
ফোনটা তা হলে করল কে?’ 

মিস্টার লাহিড়ী ৷’ 

“কিন্তু আপনারই বা সন্দেহটা হল কা করে বলুন তো?” 

‘আসল খট্‌কা লাগল লোকটার এত রাত্রে আপনাকে টেলিফোন 
করা থেকে। ধমীজা গেছেন কালকে। তা হলে পার কাল কিংবা . 
আজ দনের বেলা ফোন করল না কেন? 

‘হং!...তাহলে তো সেই সিমলা যাবার প্ল্যানটাই রাখতে হয়। 
কিন্তু ব্যাপারটা যে দিকে টার্ন নিচ্ছে, তাতে তো আপনাকে পাঠাতে 
আমার ভয়ই করছে।» 

ফেলদা হেসে বলল, ‘আপান চিন্তা করবেন না মিস্টার লাহিড়ী 
কেসটাকে এখন আর “নিরামিষ বলা চলে না_বেশ পে'জ রসুনের 
গন্ধ গাওয়া খাচ্ছে। ফলে আমিও এখন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ 
করছি। নইলে আপনার টাকাগদুলো নিতে রীতিমত লজ্জা করত। 
যাই হোক, আপানি এখন একটা কাজ করতে পারলে ভালো হয়” 

‘বলুন 
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‘আপনার বাক্সে কী কী জিনিস ছল সেটার একটা ফর্দ করে 
নিতে সুবিধে হবে’ 

“কছুই বিশেষ ছিল না, কাজেই কাজটা খুবই ‘সহজ । যখন 
আপনাদের যাবার টিকিট ইত্যাদ পাঠাবো, তার সঙ্গেই লিস্টটাও 
দিয়ে দেব!’ 

কাল চলে যাচ্ছি বলে আজ সারাটা দিন ফেলন্দাকে বেশ ব্যস্ত' 
থাকতে হল। এই একাঁদনেই ওর হাবভাব একেবারে বদলে গেছে। 
ওর মনটা যে অস্থির হয়ে আছে, সেটা ওর ঘন ঘন আঙুল মটকানো 
থেকেই বুঝতে পারছি। আরো বুঝতে পারছি এই যে, যে বাক্সের 
মধ্যে দামী কিছ নেই, তার পিছনে শয়তানের দৃষ্টি কেন যাবে_ 
এই রহস্যের কিনারা আমারই মতো ও-ও এখনো করে উঠতে পারোন। 
ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টায় কাল ও আবার বাক্স থেকে প্রত্যেকটা জানস 
বার করে খুটিয়ে দেখেছে । এমন কি টুথপেস্ট আর শোভং ক্লীমের 
টিউব টিপে টিপে দেখেছে, ব্রেডগুলো খাপ থেকে বার করে 
দেখেছে, খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে দেখেছে । এত করেও সন্দেহ- 
জনক কিছুই খংজে পায়ানি। j 

ফেলুদা বোঁরয়ে গেল আটটার মধ্যে। কী আর কাঁর_কোনো 
রকমে কয়েক ঘন্টা একা বাড়তে বসে কাটানোর জন্য মনটা তৈরি 
করে নিলাম। বাবা ম্যাসানজোর গেছেন দিন পনেরর জন্য। ওকে 
একটা চিঠ লিখে সিমলা যাবার কথাটা জানিয়ে দিতে হবে। ফেলনুদা 
যাবার সময় বলে গেছে, তিন ঘন্টার মধ্যে যাঁদ কেউ কাঁলং বেল টেপে 
তা হলে তুই নিজে দরজা খুলাব না, শ্রীনাথকে বলাব। আমি 
এগারোটার মধ্যে ফরে আসব 

বাবাকে চিঠি {লিখে হাতে একটা গল্পের বই নিয়ে বৈঠকখানার 
সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে বাক্সের ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে 
সমস্ত ঘটনাগুলো ক্রমেই আরো ধোঁয়াটে হয়ে আসতে লাগল। 
দীননাথবাবু, তাঁর সেই ফিল্মে আ্যাকাঁটং করা ভাইপো, খিটখিটে 
কারবার বুজমোহন, সবাই_যেন মনে হল মুখোশ পরা মানুষ । এমন 
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1ক, এয়ার হীণ্ডিয়ার বাক্স আর তার ভিতরের প্রত্যেকটা 1জানসও যেন 
মুখোশ পরে বসে আছে। আর তার উপরে কাল রাত্রে 1প্রটোরয়া 

শেষটায় ভাবা বন্ধ করে তাক থেকে একটা পত্রিকা নিয়ে পাতা 
উলটাতে লাগলাম । 1সনেমা পাত্রকা- নাম “তারাবাঁজ'। এই তো সেই 
পান্রকা_যাতে অমরকুমারের ছাঁব দেখোঁছলাম। এই তো--্্রীগ্রু 
শপকচার্সের নিমায়িমাণ “অশরাীরন” ছায়াঁচত্রে নবাগত অমরকুমার।” 
মাথায় দেব আনন্দের জুয়েল থাঁফের ধাঁচের ট্যাপ, গলায় মাফলার, 
সর; গোঁফের নীচে ঠোঁটের কোণে যাকে বলে ক্রুর হ্যাঁস। হাতে আবার 
একটা বিভলভার--সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ফাঁক। নিশ্চই কাঠের 
তোরি। 

হঠাৎ কাঁ সনে হল, টেলিফোন “রেট খুলে একটা নাম বার 
করলাম। শ্রীগ্র; শিকচার্স। তপ্পান্ন নম্বর বেনাটঙ্ক স্ট্রট। ' টু 
ফোর ফাইভ ফাইভ ফাইভ ফোর। 

নম্বর ডায়াল করলাম। ওাঁদকে রং হচ্ছে। এইবার টেলিফোন 
তুলল। 

হ্যালো», 

শ্রীগ্‌ুরু পিকচার্স ?’ f 

আমার গলাটা মাস ছয়েক হল ভেঙে মোটার দিকে যেতে শুর: 


করেছে, তাই আমার বয়স যে মাত সাড়ে পনের, সেটা নিশ্চয়ই এরা 
বুঝতে ত পারবে না। 


হ্যাঁ, শ্ৰীগুরু *পকচচার্স ৷: 

‘আপনাদের অশরীরী ছবিতে যে নবাগত অমরকুমার কাজ 
করছেন, তাঁর সম্বন্ধে একট: 

'আপনি ষ্টার মল্লিকের দো কথা বলুন 

লাইনটা বোধ হয় মিস্টার মাল্লককে দেওয়া হল। 

হ্যালো ।? 

“মস্টার মল্লিক 2? 

‘কথা বলাছি।? 


“আপনাদের একটা ছবিতে অমরকুমার বলে একজন নবাগত 
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আযাকটিং করছেন ক?’ 

“তান তো বাদ হয়ে গেছেন_’ 

‘বাদ হয়ে গেছেন?’ 

‘আপান কে কথা বলছেন?’ 

‘আমি’ কী নাম বলব কিছু ভেবে না পেয়ে বোকার মতো খট্‌ 
করে টোলফোনটা নামিয়ে রেখে দিলাম। অমরকুমার বাদ হয়ে গেছে! 
নিশ্চয়ই ওর গলার আওয়াজের জন্য। কাগজে ছবি-টাঁব বোরিয়ে 
যাবার পরে বাদ। অথচ ভদ্রলোক কি সে-খবরটা জানেন নাঃ নাক 
জেনেও আমাদের কাছে বেমালুম চেপে গেলেন? 

বসে বসে এই সব ভাবাছি এমন সময় টোলফোনটা হঠাৎ বেজে 
উঠে আমাকে বেশ খানিকটা চমকে দিল । আম হন্তদন্ত রাঁসভারটা 
তুলে হ্যালো বলার পর বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা নেই। 
তারপর একটা খট্‌ করে শব্দ পেলাম ৷ বুঝোছ। পাবলিক টোলফোন 
থেকে কলটা আসছে । আমি আবার বললাম, হ্যালো’ এবারে কথা 
এলো- চাপা কিন্তু স্পষ্ট । 

“সমলা যাওয়া হচ্ছে?’ 

একটা অচেনা গলায় হঠাৎ কেউ এ প্রশ্ন করতে পারে এটা ভাবতেই . 
পাঁরানি। তাই আম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঢোক [গলে চুপ করে রইলাম। 

আবার কথা এলো । খস্‌খসে গলায় রন্ত-জল-করা-কথা-_ 

“গেলে বিপদ। বুঝেছঃ বিপদ’ 

আবার খট্‌। এবার টোৌলফোন রেখে দেওয়া হল। আর কথা 
শুনব না। কিন্তু যেটুকু শুনোছি তাতেই আমার হয়ে গেছে। সেই 
নেশাখোর রাণার হাতে বাঘ-মারা বন্দুক যেভাবে কাঁপত, ঠিক সেই- 
ভাবে কাঁপা হাতে আমি টেোলিফোনটা রেখে 'দয়ে চেয়ারের উপর কাঠ 
হয়ে বসে রইলাম। 

প্রায় আধ ঘন্টা পরে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই আবার 'ক্রং শুনে 
বুকটা ধড়াস করে উঠোঁছল, কিন্তু তার পরেই বুঝলাম এটা টোল- 
ফোন নয়, কলিং বেল। তন ঘন্টা হয়ে গেছে দেখে নিজেই দরজা 
খুলতে ফেলুদা ঢুকল ৷ তার হাতে পেল্লায় প্যাকেটটা দেখে বুঝলাম 
লাশ্ড্র থেকে আনা আমাদের দুজনের গরম কাপড়। ফেলুদা আমার 
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দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, ‘ঠোঁট চাটাছস কেন? 
কোনো গোলমেলে টোলফোন এসোঁছল নাক?’ 

আমি তো অবাক। “কী করে বুঝলে ?, 

শরাঁসভারটা যেভাবে রেখোঁছস তাতেই বোঝা যাচ্ছে। তা ছাড়া 
জটপাকানো কেস-ও রকম দু-একটা টোলফোন না এলেই ভাবনার 
কারণ হতো। কে করেছিল ? কী বলল? 

“কে করোছল জানি না। বলল, সিমলা গেলে বিপদ আছে। 

ফেল:দা পাখাটা ফুল স্পীঁডে করে তন্তপোশের ওপর গা এলিয়ে 
দিয়ে বলল, ‘তুই কী বলাল?, 

শকচ্ছ্‌ না’ 

'ইডিয়ট। তোর বলা উচিত ছিল যে আজকাল কলকাতার রাস্তায়- 
ঘাটে চলতে গেলে যে পদ, তেমন বিপদ এক যুদ্ধক্ষেত্ৰ ছাড়া আর 
কোথাও নেই_ীসমলা তো কোন্‌ ছার।, 

ফেলদদা হুমাকটা এমনভাবে উাঁড়য়ে দিল যে আমিও আর ও 
বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করে বললাম, ‘লাণ্ডু ছাড়া আর কোথায় 
গেলে?’ 

‘এস এম কোঁদয়ার আঁপসে ৷’ 

“কিছু জানতে পারলে?” 

'ব্জমোহন বাইরে মাইডিয়ার লোক। পাঁরচ্কার বাংলা বলে, 
তিন পঢুরন্ষ কলকাতায় আছে। নরেশ পাকড়াশীর সঙ্গে সাঁত্যই ওর 
লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। মনে হল পাকড়াশী এখনো কিছ টাকা 
ধারে । ধমীজার আপেল বৃজমোহনও খেয়োছল ৷ নল এয়ার ইন্ডিয়ার 
ব্যাগ ওর নেই। ট্রেনে বেশির ভাগ সময়টাই হয় ঘিয়ে না হয় চোখ 
বুজে শুয়ে কাটিয়েছে। 

আমার দক থেকেও একটা খবর দেবার 1ছল-_-তাই অমরকুমারের 
বাদ হয়ে যাওয়ার কথাটা ওকে বললাম। তাতে ফেলুদা বলল, “তা 
হলে মনে হয় ছেলেটা হয়ত সাত্যই ভালো আঁভনয় করে।, 

সারাদিনে আমরা আমাদের গোছগাছটা সেরে ফেললাম। কাল 
আর সময় পাব না কারণ ভোর সাড়ে চারটায় উঠতে হবে। মাত্র চার- 
দিনের জন্য যাচ্ছ বলে খুব বৌশ জামা-কাপড় নিলাম না। সন্ধ্যা 
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সাড়ে ছ'টার সময় জটায়ু অর্থাৎ লালমোহনবাবুূর কাছ থেকে একটা 
টোলফোন এলো। বললেন, ‘একটা নতুন রকমের অস্ত্র নিয়োছ_ 
দিল্লী গয়ে দেখাব। লালমোহনবাবুর আবার অস্ত্রশস্ত্র জমানোর 
শখ । রাজস্থানে একটা ভূজালি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন__যাঁদও সেটা 
কাজে লাগোঁন। ভদ্রলোকের টিকিট কেনা হয়ে গেছে, বললেন, “কাল 
সকালে সেই দমদমে দেখা হবে ।? 

রাত আটটার কিছ পরে দীননাথবাবুর ড্রাইভার এসে আমাদের 
দিল্লীর গ্লেন ও সিমলার ট্রেনের টাকট, আর দীননাথবাবূর কাছ 
থেকে একটা চিঠি দিয়ে গেল ৷ চিঠটায় লেখা আছে_ 


শপ্রয় মিস্টার মিত্তির, 
মিলন হোলে একা সমলায় ক্লার্কস হোটেলে 
চার দিনের িজাভেশন হয়ে গেছে। আপনার কথা মতো সমলাতে 
মঃ ধমীজার নামে একটা টোলগ্রাম করোছিলাম, এইমান্র তার জবাব 
এসেছে । তান জানিয়েছেন আমার বাক্স তার কাছে সযত্বে রাখা আছে। 
বলেছেন। ঠিকানা আপনার কাছে আছে, তাই আর দলাম না। আপাঁন 
আমার বাক্সের 'জানসপন্রের একটা তাঁলকা চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন 
ভেবে দেখাঁছ যে ওতে একটিমান্র জানসই ছিল যেটা আমার কাছে 
[ছটা মূল্যবান। সেটি হল বিলাতে তোর এক শাশ এনটারো- 
ভায়োফর্ম ট্যাবলেট। 'দিশনর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী । আপনা- 
দের যাত্রা নিরাপদ ও সফল হোক এই প্রার্থনা কার। ইাঁত ভবদীয়__ 
দীননাথ লাহড়? 


কাল খুব ভোরে উঠতে হবে বলে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে 
দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ব ভেবোছলাম, কিন্তু পৌনে দশটায় আমাদের 
দরজায় কে যেন বেল টিপল। দরজা খুলে যাকে দেখলাম, তান যে 
কোনো দন আমাদের বাড়িতে আসবেন সেটা ভাবতেই পাঁরানি। 
ফেলদুদা ভিতরে ভিতরে অবাক হলেও, বাইরে একটুও সেরকম ভাব 
না দোখয়ে বলল, “গুড ইভনিং মিস্টার পাকড়াশী-আসন ভেতরে ৷” 
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ভদ্রলোকের খিটখিটে ভাবটা তো আর নেই দেখাছ। ঠোঁটের কোণে 
একটা অপ্রস্তুত হাঁস, একটা কিন্তু কিন্তু ভাব, একাঁদনের মধ্যেই 
একেবারে আশ্চর্য পাঁরবর্তন। এত রান্রে কী বলতে এসেছেন উীন? 
হয়ে গেছে_ফোন করোছলাম বার পাঁচেক-__কানেকশন হাচ্ছিল না 
তাই ভাবলাম চলেই আঁস। অপরাধ নেবেন না! 

“মোটেই না। কা ব্যাপার বলুন? 

“একটা অন্ররোধ-__একটা বিশেষ রকম অনুরোধ-_বলতে পারেন 
একটা বেয়াড়া অনুরোধ নিয়ে এসোঁছ আমি? 

বিলুন 

“দীননাথের বাক্সে যে লেখাটার কথা বলছিলেন, সেটা কি তেরাই- 
রচায়তা শম্ভূচরণের কোনো রচনা?’ 

‘আনজ্ঞে হ্যাঁ। তার তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী ৷? 

‘মাই গড়!’ 

ফেলদদা চুপ । নরেশ পাকড়াশীও কয়েক মুহুর্তের জন্য চুপ । 
দেখেই বোঝা যায় তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। তারপর 
মুখ খুললেন_ 

‘আপনি জানেন কী যে ভ্রমণ-কাহিনীর বই আমার সংগ্রহে যতো 
আছে তেমন আর কলকাতায় কারুর কাছে নেই?’ 

ফেলন্দা বলল, ‘সেটা বিশবাস করা কঠিন নয়। আপনার বইয়ের 
আলমারির দিকে যে আমার দৃষ্টি যায়ান তা নয়। সোনার জলে লেখা 


কতকগুলো নামও চোখে পড়েছে_স্বেন হোঁদিন, ইব্‌ন বাতুতা, 
তাভেরানয়ে, হকার...” 


“আশ্চর্য দৃষ্টি তো আপনার!” 

“ওইটেই তো ভরসা!’ 

নরেশবাব, তাঁর বাঁকানো পাইপটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে একদৃষ্টে 
ফেলদদার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপা ?সমলা যাচ্ছেন তো? 

এবার ফেলুদার অবাক হবার পালা । “কী করে জানলেন" প্রশ্নটা 
মুখে না বললেও তার চাহানতে বোঝা যাচ্ছিল। নরেশবাবয একট; 


হেসে বললেন, “দীন লাহড়ীর বাক্স যে ধর্মীজার সঙ্গে বদল হয়ে 
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গেছে সেটা আপনার মতো তুখোড় লোকের পক্ষে বের. করা নিশ্চয়ই 
অসম্ভব নয়। ধমীজার নামটা তার সুউকেসে লেখা ছিল, আর এয়ার 
ইশ্ডিয়ার ব্যাগটা তাকে আম জে ব্যবহার করতে দেখেছি। সেই 
বাক্স থেকে শোঁভং-এর সরঞ্জাম বার করে দাঁড় কাময়েছেন ভদ্রলোক ৷’ 

“কিন্তু কাল সে কথাটা বললেন না কেন? 

‘আম বলে দেওয়ার চেয়ে নিজের বাাঁদ্ধ খাঁটয়ে বার করার মধ্যে 
অনেক বেশি আনন্দ নয় কঃ কেসটা তো আপনার। আপাঁন মাথা 
খাটাবেন এবং তার জন্য আপান পাঁরশ্রাীমক পাবেন। গায়ে পড়ে 
আম কেন হেল্প করব বলুন 2 

ফেল,দার ভাব দেখে বুঝলাম সে নরেশবাবূর কথাটা অস্বীকার 
করছে না। সে বলল, “কিন্তু আপনার বেয়াড়া অনুরোধটা কী সেটা 
তো বললেন না।? 

“সেটা আর কিছুই না। লাহিড়ীর বাক্স আপাঁন উদ্ধার. করতে 
পারবেন নিশ্চয়ই। আর সেই সঙ্গে সেই লেখাটাও ৷ আমার অনুরোধ 
আপাঁন ওটা ওকে ফেরত দেবেন না! 

‘সে ক!’ ফেলুদা অবাক। আমিও। 

“তার বদলে ওটা আমাকে দিন৷ 

‘আপনাকে?’ ফেলুদার গলার আওয়াজ তন ধাপ চড়ে গেছে। 

“বললাম তো অনুরোধটা একট; বেয়াড়া। কিন্তু এ অনুরোধ 
আপনাকে রাখতেই হবে।, ভদ্রলোক তার কনুই দুটো হাঁটুর উপর 
রেখে সামনের দিকে ঝুকে পড়ে বললেন, “তার প্রথম কারণ হচ্ছে 
ওই লেখার মূল্য দীননাথ লাহিড়ীর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তার 
বাঁড়র আলমারতে একটাও ভালো বই দেখেছেন? দেখেনানি। 
দ্বিতীয়ত, কাজটা আম আপনাকে [বিনা কম্পেনসেশনে করতে বলাছ 
না। এর জন্যে আম আপনাকে_+ 

ভদ্রলোক কথা থামিয়ে তাঁর কোটের বুক-পকেট থেকে একটা 
নীল রঙের খাম টেনে বার করলেন। তারপর খামের ঢাকনা খুলে 
সেটা ফেলুদার দিকে এীগয়ে ধরলেন। ঢাকনা খুললেই একটা চেনা 
গন্ধ আমার নাকে এসেছিল। সেটা হল করকরে নতুন নোটের গন্ধ। 
এখন দেখলাম খামের মধ্যে একশো টাকার নোটের তাড়া। 
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‘এতে দন’ হাজার আছে, নরেশবাব্ বললেন, “এটা আগাম’ 
লেখাটা হাতে এলে আরো টু দেবো আপনাকে ৷” 

ফেলুদা খামটা যেন দেখেও দেখল না। পকেটে হাত ?দয়ে চার- 
মিনারের প্যাকেট বার করে 'দাঁব্য একটা সিগারেট ধাঁরয়ে ধোঁয়া ছেড়ে 


বলল, “আমার মনে হয় দীননাথ লাহিড়ৰ ও-লেখার কদর করেন ক 
না করেন সেটা এখানে অবান্তর। আমি যে কাজের ভারটা 'নিয়োছ 
সেটা হল তার বাক্সটা সিমলা থেকে এনে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া | 
সমস্ত জিনিসপত্র সমেত। ব্যস ফুরিয়ে গেল ৷? 


নরেশবাবন বোধ হয় কথাটার কোনো জুতসই জবাব পেলেন না। 
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বললেন, ‘বেশ-ওসব না হয় ছেড়েই দলাম। আমার অনুরোধের 
কথাটাতেই রে আসাছ। লেখাটা আপাঁনি আমায় এনে দিন। দীন 
লাহড়কে বলবেন সেটা াঁসং। ধমীজা বলেছে লেখাটা বাক্সে ছল 
না।? ট 

ফেলুদা বলল, ‘তাতে ধমীজার পোজিশনটা কী হচ্ছে সেটা 
ভেবে দেখেছেন িঃ একটা সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের ঘাড়ে আম 
এভাবে অপরাধের বোঝা চাপাতে রাজী হব-এটা আপাঁন কী করে 
ভাবলেন? মাপ করবেন মিস্টার পাকড়াশী, আপনার এ অনুরোধ রক্ষা 
করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়’ 

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়য়ে বেশ ভদ্র ভাবেই বলল, গুড 
নাইট, মিস্টার পাকড়াশী। আশা কার আপাঁন আমাকে ভুল বুঝবেন 
না’ 

নরেশবাব কয়েক মুহুর্ত থুম্‌ হয়ে বসে থেকে টাকা সমেত 
খামটা পকেটে পুরে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে একটা শুক্‌নো হাঁস 
হেসে ঘর থেকে বোঁরয়ে চলে গেলেন। তান রাগ করেছেন, না হতাশ 
হয়েছেন, না অপমানিত হয়েছেন, সেটা তাঁর মুখ দেখে কিছুই বোঝা 
গেল না। 

আম মনে মনে বললাম, ফেলুদা ছাড়া অন্য কোনো গোয়েন্দা 
যদি অতগুলো করকরে নোটের সামনে পড়ত, তা হলে কি সে এভাবে 
লোভ সামলাতে পারত? বোধ হয় না। 
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ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের দুশো তেষাঁট নম্বর ফ্লাইটে আমরা 
[িতনজনে দিল্লী চলোছ__ আম, ফেলুদা আর জটায়ু। সাড়ে সাতটার 
সময় গ্লেন দমদম ছেড়েছে। দমদমে ওয়েটিং রূমে থাকতেই ফেলুদা 
বাক্স বদলের ঘটনাটা মোটামটি লালমোহনবাবুকে বলে 'দিয়োছল। 
শোনার সময় ভদ্রলোক বারবার উত্তোজত হয়ে পগ্রালং, 'হাইীল সাস্‌- 
পিশাস’ ইত্যাদি বলতে লাগলেন, আর সরষের তেল গায়ে মেখে 
ত্যাট্যাক করার ব্যাপারটা একটা ছোট্র খাতায় নোট করে িলেন। 
ওয়োটং রুমে থাকতেই ও'কে জিগ্যেস করেছিলাম উন আগে প্লেনে 
চড়েছেন কনা । তাতে উনি বললেন, “কল্পনার দৌড় থাকলে মানুষ 
কোনো কিছু না করেও সব কিছুই করে ফেলতে পারে । প্লেনে আম 
চাঁড়নি। যাঁদ জিগ্যেস করো নার্ভাস লাগছে কনা তাহলে বলব__নট এ 
বিট, কারণ আমি কল্পনায় শুধু প্লেনে নয়_রকেটে চড়ে মুনে 
পর্যন্ত ঘুরে এসোছি।” রি 

এত বলার পরেও দেখলাম প্লেনটা যখন তারবেগে রানওয়ের 
উপর দয়ে গিয়ে হঠাৎ সাঁই করে মাঁট ছেড়ে কোনাকানি ওপর দিকে 
উঠল, তখন লালমোহনবাব্‌ দুহাতে তার সাঁটের হাতল দুটো এমন 
জোরসে মুঠো করে ধরলেন যে, তার আঙুলের গাঁটগুলো সব ফ্যাকাশে 
হয়ে গেল, আর তার ঠোঁটের কোণ দুটো নিচের দকে নেমে এসে তলার 
দাঁতের পাটি বৌরয়ে গেল, আর মুখটা হয়ে গেল হলদে রাটং 
পেপারের মতো। 

পরে জিগ্যেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, ‘ওরকম হবেই। রকেট 
যখন পৃথিবী ছেড়ে শুন্যে ওঠে, তখন ্যাস্ট্রোনটদের মূখও ওরকম 
বে'কে যায়। আসলে ওপরে ওঠার সময় মানুষের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের 
একটা লড়াই চলতে থাকে, আর সে লড়াইয়ের ছাপ পড়ে মানূষের 
মুখের ওপর। তাই মুখ বে'কে যায়। 
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সকলেরই বে+কা উচিত, শন্ধ্র লালমোহনবাবূর বেকবে কেন, কিন্তু 
ভদ্রলোক এখন সামলে নিয়ে 1দাঁব্য ফুর্তি তে আছেন দেখে আর কিছ 
বললাম না। 

ব্রেকফাস্টে কফি, ডিমের অমলেট, বেক্‌ড বীনস্‌, রুটি মাখন 
মারমালেড, কমলালেব আর নুন গোলমারচের খুদে খুদে কৌটোর 
সঙ্গে ট্রেতে ছল প্লাস্টিকের থালর {ভিতর একগাদা কাঁটা-চামচ আর 
ছদার। লালমোহনবাবু কাঁফর চামচ দিয়ে অমলেট কেটে খেলেন, 
ছ7ারটাকে চামচের মতো ব্যবহার করে শুধু শুধু মারমালেড খেলেন, 
আর কাঁটা দিয়ে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে গিয়ে শেষটায় না পেরে 
হাত দিয়ে কাজটা সারলেন। খাবার পর ফেল.দাকে বললেন, “আপনাকে 
তখন পনর খেতে দেখলম_আর আছে নাক?’ ফেলা তার 
দুটো পায়ের মাঝখানে ধমীজার বাক্সটা রেখোছল, সেটা থেকে কোডা- 
কের কৌটোটা বার করে লালমোহনবাবুকে 'দিল। বাক্সটার দিকে চোখ 
পড়লেই কেন জানি আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁ করে উঠাঁছিল। এই 
বাক্সটা ফেরত দিয়ে তার বদলে ঠিক ওই রকমই একটা বাক্স আনার 
জন্য আমরা কলকাতা থেকে বারো শো মাইল দুরে সাত হাজার ফুট 
হাইটে বরফের দেশ সিমলা শহরে চলোছি! 

ফেলদদা প্লেনে ওঠার পর থেকেই তার বিখ্যাত সবুজ খাতা 
(ভলম্যম সেভন) বার করে তার মধ্যে নানারকম 'হাঁজাবাঁজ নোট 
মেঘের সমযদ্রের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছে । আমি অবশ্যি ব্যাপারটা 
নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ রহস্যটা যে ঠিক কোনখানে সেটাই 
এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। 

দিল্লীতে নামার পর প্লেন থেকে বোরয়ে এসে দেখ বেশ শীতি। 
দিক থেকে সেই বরফের কনকনে হাওয়া বয়ে এসে দিল্লীর শীত 
বাঁড়িয়েছে। ধমীজার ব্যাগটা ফেলদদা নিজের হাতেই রেখোঁছল, আর 
এক ম্যহূর্তের জন্যও সেটাকে হাতছাড়া করেনি। লালমোহনবাব্‌ 
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বললেন আগ্রা হোটেলে উঠবেন। “বারোটা নাগাত চানটান করে 
আপনাদের হোটেলে এসে মাঁট করব। তারপর এক সঙ্গে লাণ্ট সেরে 
একট? ঘুরে বেড়ানো যাবে। ট্রেন তো সেই রাত আটটায় ৷” 

জনপথ হোটেলটা একটা পেল্লায় ব্যাপার। ছ'তলা হোটেলের 
পাঁচ তলার পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ডাবল রুমে 'জানিসপন্র যথাস্থানে 
রেখে ফেলুদা তার খাটে শুয়ে পড়ল। একটা প্রশ্ন আমার মাথার 
মধ্যে ঘ্ঃরাছল, সেটা এই সুযোগে ফেল:দাকে বলে ফেললাম-_ 

‘এই বাক্স বদলের ব্যাপারে কোন্‌ 'জানসটা তোমার সবচেয়ে 
বেশি রহস্যজনক বলে মনে হয়?’ 

ফেলহদা বলল, ‘খবরের কাগজ ।” 

‘একট; খুলে বলবে কি? আমি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম ৷ 

মিস্টার ধমীজা দু’ দুটো দিল্লীর কাগজ সযত্রে ভাঁজ করে তার" 
বাক্সে পরোছিলেন কেন- আপাতত এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে 
রহস্যজনক ট্রেনে যে কাগজ কেনা হয়, শতকরা 'নরানব্বুইজন লোক 
সে কাগজ ট্রেনেই পড়া শেষ করে ট্রেনেই ফেলে আসে । অথচ...’ 

এটা হল ফেল,দার কায়দা। হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার নিয়ে 


ভাবতে শুরু করবে, যেটা নিয়ে ভাবার কথা আর কারুর মাথাতেই 
আসবে না। | 


। 


দিল্লীতে আমরা যেট:কু সময় ছিলাম তার মধ্যে লেখার মতো 
দুটো ঘটনা ঘটোছিল। প্রথমটা তেমন কিছ্‌ নয়, ট্বিতীয়টা 
সাংঘাঁতিক। } 

সাড়ে বারোটার সময় লালমোহনবাব এলে পর আমরা ঠিক 
করলাম লাণ্ট সেরে যন্তর মন্তর দেখতে যাবো। আড়াইশো বছর 
আগে রাজা মানাঁসংহের তোর এই আশ্চর্য অবজারভেটারটা জনপথ 
হোটেল থেকে মাত্র দশ 'মানিটের হাঁটা পথ। ফেলুদা বলল ও ঘরেই 
থাকবে, বাক্সটা পাহারা দেবে, আর কেসটা 'নিয়ে চিন্তা করবে৷ কাজেই 
আমি আর লালমোহনবাব্‌ চলে গেলাম মানাসংহের কণীর্ত দেখতে, 
আর সেখানেই ঘটল প্রথম ঘটনাটা । 

মিনিট দশেক ঘোরাঘ্যারর পর লালমোহনবাবু হঠাৎ আমার 
কোটের আস্তনটা ধরে বলল, ‘একজন সাসাঁপশাস্‌ ক্যারেকটার বোধ- 


৫২ b et) 
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হয় আমাদের ফলো করছে।? 
ভদ্রলোক। তার মাথায় একটা নেপালী টুপ, চোখে কালো চশমা 
আর কানে তুলো। সাঁত্যই মনে হল লোকটা সযোগ পেলেই যেন 


এখান থেকে ওখান থেকে উপক মেরে আমাদের গাঁতাবধি লক্ষ্য 
করছে। 
বললেন। { 

সে কী, চেনেন মানে?’ 

‘প্লেনে আমার পাশে বসে এসেছে। আমার সেফটি বেল্ট বাঁধতে 
সাহায্য করোছল ৷’ 


৫৩ 


“কোনো কথা হয়োছল আপনার সঙ্গে 2, 

'না। আমি থ্যাঙ্কস্‌ দলুম, উনি কিচ্ছু বললেন না। ভোর 
সাসাঁপশাস্‌।, 

আমরা ওর বিষয় কথা বলাছ সেটা বোধহয় বুড়োটা বুঝতে 
পেরোছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে আর তাকে দেখতে পেলাম না। 

হোটেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে ততনটে হল। 'রসেপশনে 
গিয়ে পাঁচশ বত্রিশ নম্বর ঘরের চাঁব চাইতে লোকটা বলল চাব তো 
নেই। আমি একট; ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরেই খেয়াল 
হল চাবিটা রিসেপশনে দেওয়াই হয়ান-_ওটা আমার পকেটেই রয়ে 
গেছে। তারপর আবার খেয়াল হল, ফেল,দা যখন ঘরেই রয়েছে, তখন 
চাবির দরকার কী? হোটেলে থেকে তো অভ্যেস নেই, তাই মাথা 
গুলিয়ে গেছে। 

পাঁচ তলায় লম্বা খোলা বারান্দা দিয়ে প্রায় চাল্লিশ পঞ্চাশ হাত 
হেটে গিয়ে ডান দিকে আমাদের ঘর। দরজায় টোকা 'দয়ে দেখ 
কোনো সাড়া নেই। 

জটায়; বললেন, ‘তোমার দাদা বোধহয় ন্যাপ নিচ্ছেন, 

আবার টোকা মারলাম, তাও কোনো জবাব নেই। 

শেষটায় দরজার হাতল ঘ্যারয়ে দেখি সেটা খোলা। ফেলুদা কন্তু 
ভিতর থেকে 'ছটাকান লাগয়ে দিয়োছল। 

কিন্তু খোলা হলে কী হবে-_দরজার 1পছনে কণ জানি একটা 
রয়েছে যার ফলে সেটা অল্প খুলে আর খুলছে না। 


এবার দরজার ফাঁক "দিয়ে মাথাটা খানিকটা গলাতেই একটা দৃশ্য 
দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। 


দরজার ঠিক পিছনটায় ফেলদ্দা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, 
আটকাচ্ছে আমাদের দরজা ৷ 

আমার ভয়ে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাও লালমোহন- 
বাবর সঙ্গো একজোটে খব সাবধানে দরজাটাকে আরেকট; ফাঁক করে 
কোনরকমে শরীরটা গাঁয়ে ঘরের মধ্যে ঢূকলাম। 


ফেল*্দা অজ্ঞান হয়েছিল; হয়ত আমাদের ঠেলাঠোলর ফলেই 


৫৪ 


এখন একটু এপাশ ওপাশ করছে, আর মুখ দিয়ে একটা গোঙানোর 
মতো শব্দ করছে। লালমোহনবাবু দেখলাম দরকারে বেশ কাজের 
মানুষ; মাথায় আর চোখে জল দিয়ে ফেল:দার জ্ঞান ফারয়ে আনলেন। 

ফেল,দা আরেকটা গোঙানির শব্দ করে মাথাটার উপর আলতো 
করে নিজের হাতটা ঠোঁকয়ে মুখটা বেশীকয়ে বলল, “ওটা নেই 
নিশ্চয়ই ৷’ 

আঁম এর মধ্যে পাশের ঘরে গয়ে দেখে এসোঁছ। বললাম, “না 
ফেল,দা। বাক্স লোপাট ৷’ 

ন্যাচারোল!? 
তাতে ও বলল, “ঠক আছে, আই ক্যান ম্যানেজ। চোট শনুধদ 
ব্হ্মতালতে ৷’ 

মানট দু-এক বিশ্রাম করে হাত-পা এদিক ওদিক চাঁলয়ে নিয়ে, 
টোলফোনে চা অর্ডার দিয়ে, অবশেষে ফেলদদা আমাদের ঘটনাটা 
খুলে বলল। 

“তোরা যাবার পর আধঘন্টা খানেক আমি খাতাটা নিয়ে বিছানায় 
শুয়ে কিছ কাজকর্ম করলাম। কাল রাত্রে তো ঘন্টা দ-একের বেশি 
ঘুমোইনি, তাই সবে ভাবাছ একট? চোখটা বুজে জাঁরয়ে নেবো, 
এমন সময় টোলফোনটা বাজল ৷” 

“টেলিফোন ?? 

“শোন না ব্যাপারটা !_টোলফোন ধরতে িসেপশনের লোকটার 
গলা পেলাম। বলল, স্টার 'মীত্তর, একটি ভদ্রলোক নীচে দাড়য়ে 
আছেন, তান আপনাকে খ্যাত ভিটেকাঁটভ বলে চিনেছেন। ‘তান 
আপনার একটা অটোগ্রাফ চাইছেন_আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো 
কি?’ 

ফেলুদা একট; থেমে আমার 1দকে ফিরে বলল, “একটা জিনিস 
তোকে বলাঁছ তোপ্সে_অটোগ্রাফ নেবার লোভের চেয়ে অটোগ্রাফ 
দেবার লোভটা মানুষের মধ্যে কিছু কম প্রবল নয়। আঁবাশ্য ভাবধ্যতে 
সাবধান হয়ে যাবো, িল্তু এই লেস্‌নটা না পেলে হতাম কনা 
সন্দেহ ৷” 
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“তার মানে?’ 

‘তার মানে আর কিছুই না। বললাম, পাঠিয়ে দাও আমার ঘরে। 
লোকটা এলো, নক করল, দরজা খুললাম, আর খুলতেই নক পড়ল 
' আমার মাথায়, আর তার পরেই অমাবস্যা। মুখে রুমাল বেধে 
এসেছিল, তাই চেহারাটাও...? 

আমার ইচ্ছে করাঁছল মাথার চুল ছিশড়। কেন যে গেলাম মরতে 
যখন, প্রাইম মিনিস্টারকে একটা ফোন করলে হয় নাঃ 

ফেলনদা একটা শুকনো হাঁস হেসে বলল, ‘বাক্স দিয়ে সে লোকের 
কী লাভ হল জানি না, কিন্তু আমাদের একেবারে চরম বিপদে ফেলে 
দিয়ে গেল। কাঁ বেপরোয়া শয়তান রে বাবা!’ 

এরপর মানট পাঁচেক ধরে আমাদের তিনজনের নিশ্বাস ছাড়া আর 
কোনো শব্দ শোনা গেল না ঘরে। তারপর ফেল[দা বলল, ‘রাস্তা 
আছে। ঠিক সধে নয়, তবে একমান্ন রাস্তা । আর সেটা নিতেই হবে, 
কারণ খালি হাতে ?সমলা যাওয়া চলে না।” 

এবার ফেলনদা টোবলের উপর থেকে তার সবুজ নোট বুকটা 
নিল। তারপর ধমীজার বাক্সের 'জাঁনসের 'লস্টটা বার করে একবার 
চোখ বলয়ে নিয়ে বলল, “এতে এমন জানিস একটাও নেই যেটা 
দিল্লী শহরে কিনতে পাওয়া যাবে না। এই 'লস্ট দেখে মলিয়ে 
মিলিয়ে প্রত্যেকটি জানস নিতে হবে আমাদের । জনিসগুলোর 
অবস্থা কিরকম ছল সেটা পাঁরতকার মনে আছে আমার । হয়ত 
ধমীজার চেয়ে বোৌশ ভালো করেই মনে আছে। কাজেই সেখানে কোনো 
চিন্তা নেই। এমন ক টুথপেস্ট আর শোঁভং ক্রীম যতটা খরচ হয়োছিল 
ঠিক ততটা পৰ্যন্ত বার করে ফেলে 'দিয়ে সেই অবাধ 1টউবটাকে 
পাকিয়ে দেবো। সাদা রুমাল কনে তাতে ০ লেখানোও আজকের 
মধ্যেই সম্ভব, নকশাটা আমার মনে আছে। খবরের কাগজ দুটোর 
তারিখ আবিশ্যি মিলবে না, কিন্তু সেটা ধমীজা নোটিশ করবে বলে 
মনে হয় না। এক খরচের মধ্যে হল এক রোল কোডাক ফলম’ 

“ওই যাঃ!’ জটায়ু চেশচয়ে উঠলেন, “এটা সেই যে আপান প্লেনে 
আমাকে দিলেন, তারপর আর ফেরতই দেওয়া হয়ান।” এই বলে 
৫৬ 


{তান পকেট থেকে সুপ্নার রাখা কোডাকের কৌটোটা বার করে 


ফেলু্দাকে দেখালেন। 
“ঠক আছে। একটা ঝামেলা কমল।...কিন্তু ওটা আবার কী 


বেরোল আপনার পকেট থেকে ?? 
কোডাকের কৌটোর সঙ্গে একটা কাগজের টুকরোও বেরিয়ে 


এসেছে লালমোহনবাবূর কোটের পকেট থেকে। কাগজটায় লাল 


পেনাঁসলে লেখা-_ 
‘প্রাণের ভয় থাকে তো সিমলা যেও না।' 


৫৭ 
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এখন রাত সাড়ে ন’টা। আমরা ট্রেনে করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে 
কাল্‌কার দিকে ছুটে চলোছি। কাল্‌কা থেকে কাল ভোরে ?সমলার ট্রেন 
ধরব। দিল্লী থেকে খেয়ে বৌরয়োছলাম, তাই আর ট্রেনে িনারনিই'নি। 
আমাদের কামরায় আমরা তনজনেই রয়েছি, তাই একটা আপার বার্থ 
খালি। অন্য দুজনের কথা জান না, আমার মনের মধ্যে খাাঁশ ভয় 
কৌতুহল উত্তেজনা সব 'মাঁলয়ে এমন একটা ভাব হয়েছে যে কেউ 
যাঁদ জিগ্যেস করে আমার কিরকম লাগছে, তাহলে আমি বলতেই 
পারব না। 

আমরা তনজনেই চুপচাপ যে যার নিজের ভাবনা য়ে বসে- 
ছিলাম, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, ‘আচ্ছা স্টার 'মান্তর, 
শব ভালো গোয়েন্দা আর খুব ভালো 'ক্রিমন্যাল-_এই দুটোর মধ্যে 
বোধহয় খুব একটা তফাত নেই, তাই না?’ 

ফেলদ্দা এত অন্যমনস্ক ছিল যে কোনো উত্তরই দিল না, কিন্তু 
আমি বেশ বুঝতে পারলাম লালমোহনবাব্‌ কেন কথাটা বললেন। 
ওটার সঙ্গে আজ 1বকেলের একটা ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। সেটা 
এখানে বলা দরকার, কারণ ফেলুদার একটা বশেষ ক্ষমতা এতে 
আশ্চর্য ভাবে প্রকাশ পেয়োছল। 

ধমীজাকে ভাঁওতা দেবার জন্য লস্ট অন[যায়ণ বাক্সের দজানিস- 
গলো জোগাড় করতে লাগল মাত্র আধঘন্টা। শুধু একটা ব্যাপারে 
এসে ঠেকে গেলাম-_বাক্ের ভিতরের জিনিস জোগাড় হলেও আসল- 
বাক্সটা নিয়েই হয়ে গেল মূশকিল। 

নীল রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ পাওয়া যাবে কোথেকে ঃ 
দিল্লীতে আমাদের চেনা এমন একজনও লোক নেই যার কাছে ওরকম 
একটা ব্যাগের সন্ধান করা যেতে পারে৷ বাজারে ঠিক ওরকমই দেখতে 
ব্যাগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে এয়ার ই্ডিয়ার লেবেল নেই, 
৬৮ 


আর লেবেল না থাকলে ধমীজা নির্ঘাৎ আমাদের বুজরাঁক ধরে 
ফেলবেন । শেষটায় ফেলুদা দোখ একেবারে এয়ার ইন্ডিয়ার আঁপসে 
গিয়ে হাজির হল। ঢুকেই আমাদের দৃম্টি গেল কাউন্টারের সামনে 
চেয়ারে বসা পার্শ টপ পরা এক ফর্সা বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে। 
ভদ্রলোকের বাঁ দিকে তার চেয়ারের গা ঘেষে মাটিতে দাঁড় করানো 
রয়েছে একটা ঝকঝকে নতুন নীল রঙের এয়ার ইণ্ডিয়ার বাক্স । ঠিক 
যেরকমাঁট দরকার সেরকম। ইতিমধ্যে আবাশ্য আমরা একটা নীল 
রঙের বাজারের ব্যাগ নে নিয়োছলাম। 

ফেলুদা সেটা হাতে নিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে বুড়ো ভদ্র- 
লোকের বাক্সের ঠিক পাশেই হাতের বাক্সটা রেখে, কাউন্টারের পিছনের 
লোকটাকে ওর সব চেয়ে চোস্ত ইংঁরাজ উচ্চারণে জিগ্যেস করল-_ 
“আপনাদের "দিল্লী থেকে কোনো ফ্লাইট ফ্র্যাঙ্কফুর্টে যায় বক?” লোকটা 
আঁবাশ্য তক্ষীন ফেলদদাকে খবরটা দিয়ে দিল, আর ফেলদদাও 
তক্ষুনি থ্যাঙ্ক ইউ বলে যাবার সময় এমন কায়দা করে বুড়োর ব্যাগটা 
তুলে নিয়ে সেই সঙ্গে পা দিয়ে আস্তে ঠেলা য়ে নিজের ব্যাগটা 
বুড়োর ব্যাগের জায়গায় রেখে দিল যে, আমার মনে হল ফেলদ্দার 
হাত সাফাইটাও তার ব্াদ্ধর মতোই ঝকঝকে পাঁরচ্কার। এটাও বলা 
দরকার যে বাক্স হাতে পাওয়ার ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ফেলদ্দার 
কারসাজির ফলে সেই বাক্স আর তার ভিতরের জানিসপত্রের যা 
চেহারা হল, তা দেখে ধমীজার চোদ্দপ:রষও সন্দেহ করবে না যে 
তার মধ্যে কোনো ফাঁকি আছে। 

ফেলুদা এতক্ষণ খাতা খুলে বসোঁছল, এবার সেটা বন্ধ করে 
আমাদের এই ছোট্ট কামরার ভেতরেই পায়চাঁর শুর করে আপন 
মনেই বলে উঠল, “ঠিক এই রকম একটা কম্পার্টমেন্টেই ছিলেন ও'রা 
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চারজন... 5 
কখন যে কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেটা 


বলা শন্ত। অনেক সময় কেন যে করে সেটা বলা আরো শল্তু। যেমন 
জলের গেলাসগুলো। কামরার দেয়ালে জানালা ও দরজার দযাদকে 
আগটা লাগানো আছে, আর তার মধ্যে বসানো আছে চারটে জলের 


গেলাস। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে তারই একটা গেলাসের দকে। 
৫৯ 


‘ট্রেনে উঠলে আপনার ঘুম হয়, না হয় না?’ হঠাৎ ফেলহদা প্রশ্ন 
করল জটায়ুকে ৷ জটায়্‌ একটা জলহস্তীর মতো বিশাল হাই তুলতে 
গয়ে মাঝপথে থেমে হেসে বলল, 'ঝাঁকানটা মন্দ লাগে না!’ 

ফেলহ্দা বলল, 'জান। কিন্তু সকলের পক্ষে এই ঝাঁকুনিটা ঘুম- 
পাড়ানির কাজ করে না। আমার এক মেসোমশাই সারারাত জেগে 
বসে থাকতেন ট্রেনে। অথচ বাড়তে খেয়েদেয়ে বালশে মাথা দলেই 
অঘোর নিদ্রা।” 

হঠাৎ দোখ ফেলুদা এক লাফে বাঙ্কে উঠে গেছে। উঠেই 
প্রথমে রীডিং লাইটটা জবালল। তারপর সেটার সামনে এলোর 
কুইনের বইটা (যেটা 'দল্লী স্টেশন থেকে ধমীজার বাক্সে রাখার জন্য 
কিনতে হয়েছে) খুলে ধরে কিছুক্ষণ পাতা উলটে দেখল। তারপর 
কিছুক্ষণ একেবারে চুপ করে শবাসনের ভাঙ্গতে শুয়ে সীলঙের 
আলোর দিকে চেয়ে রইল। ট্রেন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, 
বাইরে মাঝে মাঝে দু-একটা বাতি ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যায় না। 
লালমোহনবাবুকে (জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, তানি যে অস্ত্রটার কথা 
বলোছলেন সেটা কখন আমাদের দেখাবেন, এমন সময় ভদ্রলোক 
বললেন, “একটা ভুল হয়ে গেছে। ডাইনিং কারের লোকটাকে জিগ্যেস 
করে দেখতে হবে ওদের কাছে সপদ্ীর আছে [কনা । না থাকলে 
কোনো স্টেশন থেকে কনে নিতে হবে। ধমনজার কৌটোর মাল মাত্র 
একটিতে এসে ঠেকেছে’ 

লালমোহনবাব পকেট থেকে কোডাকের কৌটোটা বার করে 
ঢাকনা খুলে হাতের উপর কাত করলেন। 'কল্তু তা থেকে সপ 
বেরোল না। 

“আচ্ছা আপদ তো! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ ভেতরে রয়েছে, অথচ 
বেরোচ্ছে না।? 

এবার লালমোহনবাবু কৌটোটা হাতের তেলোর উপর ঝাঁকাতে 
শুর; করলেন, আর প্রত্যেক ঝাঁকুনির সঙ্গে একটা করে শালা বলতে 
লাগলেন। কিন্তু তাও সুপ্হীর বেরোল না। 

“দন তো মশাই!” 

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা এক লাফে বাঙ্ক থেকে নেমে 


৬০ 


এক ছোবলে লালমোহনবাকূর হাত থেকে হলদে কৌটোটা 'ছানয়ে 
নল। জটায়ন এই আচমকা আক্ৰমণে থ। 

ফেলুদা নিজে কৌটোটাকে একবার ঝাঁকয়ে কোনো ফল হল না 
দেখে তার ডান হাতের কড়ে আঙুলটা কৌটোর ভিতরে ঢ্রাকয়ে চাড় 
[দিতেই একটা খচ শব্দ করে সংপ্নীরটা আলগা হয়ে বাইরে বৌরয়ে 
পড়ল । 
এবার ফেলুদা কৌটোর মুখে নাক লাঁগয়ে বলল-_'কৌটোর তলায় 
আঠা লাগানো ছিল। সম্ভবত আ্যার্যালডাইট।' 

বাইরে কাঁরডরে পায়ের আওয়াজ। 

তোপে, শাট দ্য ডোর! 

আম দরজাটা এক পাশে ঠেলে বন্ধ করার সময় এক মন্হূর্তের 
জন্য দেখতে পেলাম আমাদের দরজার সামনে য়ে বাথরুমের দিকে 
চলে গেল যন্তর মন্তরের সেই কালো চশমা পরা আর কানে তুলো 
গোঁজা বুড়ো । 

"স্‌ স্‌স্‌ স্‌ 

ফেলুদার মুখ দিয়ে একটা তীক্ষণ শিসের মতো শব্দ বেরোল। 

সে সুপারটা হাতের তেলোয় য়ে একদ্‌্টে সেটার দিকে চেয়ে 
আছে। 

আম এাগয়ে গেলাম ফেলার দকে। 

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা আসলে সংপার নয়। একটা 
অন্য কিছুর গায়ে ব্রাউন রং লাগিয়ে তাকে কতকটা সমপ্ারর মতো 
দেখতে করা হয়েছে। 

- “বোঝা উঁচত ছিল রে তোপে !? ফেলুদা চাপা গলায় বলে 
উঠল। ‘আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। আই হ্যাভ বন 
এ ফুল!’ 

এবার ফেলুদা তার হাতের কাছের জলের গেলাসটা আংটা 
থেকে বার করে নিযে তার মধ্যে সপ্ারটাকে ডুবিয়ে আঙুল দিয়ে 
ঘষতে লাগল । দেখতে দেখতে জলের রং খয়েরী হয়ে গেল। খোয়া 
শেষ হলে পর জিনিসটাকে জল থেকে তুলে রুমাল দিয়ে মছে 


ফেলুদা সেটাকে আবার হাতের উপর রাখল। 
৬১৯ 


এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, যেটাকে সুপ্রর বলে মনে হচ্ছিল 
সেটা আসলে একটা নিখ:তভাবে পলকাটা ঝলমলে পাথর। চলন্ত 
ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সেটা ফেলুদার ডান হাতের উপর এপাশ ওপাশ 


aD 


রি ১১ আধা আলোতেই তার থেকে যা 
ূ জিতলে 

আর সত্যই যাঁদ তাই হয়, তাহলে বলব এত বড় হরে আম 
জাঁবনে কখনো দেখিনি, আর লালমোহনবাবুও দেখেননি, আর 


৬২ 


ফেলদুদাও দেখেছে কিনা সন্দেহ। 

‘এ-এটা কি ডা-ডাই-ডাই...’ 

লালমোহনবাবুর মাথাটা যে গণ্ডগোল হয়ে গেছে সেটা তার কথা 
বলার ঢং থেকেই বুঝতে পারলাম । ফেলহুদা পাথরটা হাতের মুঠোয় 
নিয়ে এক লাফে উঠে গয়ে দরজাটা লক করে 'দয়ে আবার জায়গায় 
ফিরে এসে চাপা গলায় বলল, “এমনিতেই তো মূত্যুভয় দেখাচ্ছে, 
আপাঁন আবার তার মধ্যে ডাই ডাই করছেন?’ 

নিরবে 

“যে রেটে এই বাক্সের পিছনে লোক লেগেছে, তাতে হারে হওয়া 
কিছুই আশ্চর্য না। তবে আমি তো আর জহনরী নই)” 

“তাহলে এর ভ্যা-ভ্যাঃ 

“হীরের ভ্যালু সম্বন্ধে আমার খুব পাঁরচ্কার জ্ঞান নেই। 
দেখোঁছ। আন্দাজে মনে হয় এটা পণ্ঠাশ ক্যারেটের কাছাকাছি হবে। 
দাম লাখ-টাখ ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে যাবার কথা ৷’ 

ফেলুদা এখনো ঘ্বারয়ে ফিরিয়ে পাথরটাকে দেখছে। আম 
চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, ধমীজার কাছে এ জানিস গেল কী 
করে?’ j 

ফেল:দা বলল, ‘লোকটা আপেলের চাষ করে, আর ট্রেনে ডিটেক- . 
গটভ বই পড়ে_এ ছাড়া যখন আর বিশেষ কিছুই জানা যায়নি, তখন 
প্রশ্নটার জবাব আর কী করে দই বল।” 

এতক্ষণে লালমোহনবাবু মোটামুটি গুছিয়ে কথা বলতে 
পারলেন__ 

‘তাহলে এই পাথর ‘ক সেই ধমীজার কাছেই ফেরত চলে যাবে ?" 

“যদি মনে হয় এটা তারই পাথর, তাহলে যাবে বই কি!’ 

“তার মানে আপনার ক ধারণা এটা তার নাও হতে পারে?’ 

‘সেটারও আগে একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হল, বাংলাদেশের বাইরে 
এই ভাবে টুকরো করে এই ধরনের সংপার খাওয়ার রেওয়াজটা আদৌ 
আছে কনা!’ 

“কিন্তু তাহলে’ 
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‘আর কোনো প্রশ্ন নয়, তোপ্‌সে এখন কেসটা মোড় ঘুরে নতুন 
রাস্তা নিয়েছে। এখন কেবল চারিদিকে দৃষ্টি রেখে আঁত সন্তর্পণে 
গভীর চিন্তা করে এগোতে হবে। এখন কথা বলার সময় নয়।* 

ফেলদ্দা বুক পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে একটা 2ip- 
ওয়ালা অংশ খুলে তার মধ্যে পাথরটা ভরে ওয়ালেটটা আবার পকেটে 
পদ্ররে উপরের বাঙ্কে উঠে গেল। আম জান এখন আর তাকে 'িরন্ত 
করা চলবে না। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি 
তাঁকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক তখন আমাকেই 
বললেন, ‘জানো ভাই- রহস্য গল্প লেখা ছেড়ে দেবো ভাবাছ।' 

আমি বললাম, ‘কেন? কী হল?’ 

‘গত দুদিনের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটল, সে সব ?ি আর বায়ে 
লেখা যায়, না ভেবে বার করা যায়? কথায় বলে না--ট্রুথ ইজ স্ট্রঙ্গার 
দ্যান [ফিকশন ৷’ 

স্ট্ঙ্গার না, কথাটা বোধহয় স্ট্রেঞ্জার ৷ 

স্ট্রেঞ্জার 2, 

হ্যাঁ। 'মানে আরো বিস্ময়কর ৷” 

“কিন্তু স্ট্রেঞ্জার মানে তো আগন্তুক ৷ ও, না না-স্টেঞজ, স্ট্রেঞ্জার 
স্ট্রেঞ্জেস্ট...’ 

. আমি একটা কথা ভদ্রলোককে না বলে পারলাম না। জানতাম 
এটা বললে উনি খুশি হবেন। 

‘আপনার জন্যেই কিন্তু হীরেটা পাওয়া গেল। আপনি সংপ্ার 
খেয়ে কৌটো খালি করে দিয়োছলেন বলেই তো তলা থেকে ওই নকল 
সপদ্দীরটা বেরোল ৷” 

লালমোহনবাব কান অবাধ হেসে ফেললেন। 

‘তাহলে আমারও কিছ, কনা্রীবউশন আছে বলছ, আ্যাঁ? হেঃ হেঃ 
হেঃ হে 
আমার [বিশ্বাস তোমার দাদা এই হারের ব্যাপারটা গোড়া থেকেই 
বুঝতে পেরেছিলেন, আর তাই কেসটা িলেন। নইলে ভেবে দেখ 
দ্বার দু'বার বাক্স চদার হল, কিন্তু দু’বারই আসলজনিসটা আমাদের 
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: 


কাছেই রয়ে গেল। আগে থেকে জানা না থাকলে কি এটা হয়?’ 

সত্যই তো! লালমোহনরাব ভালই বলেছেন। ওই সুপীরর 
কৌটো এখনো চোরেরা নিতে পারোনি। 'দল্লীতে হোটেলের ঘরে 
ঢুকে বাক্স চুরির গোঁয়ার্তীমও মাঠে মারা গেছে। হারেটা এখনো 
আমাদের হাতে, মানে ফেলুদার পকেটে। 

তার মানে শয়তানদের হাত থেকে এখনো রেহাই নেই। 

হয়ত সিমলায় গিয়েও নেই... 

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়োছিলাম জানি না। 
ঘুমটা যখন ভাঙল তখন বোধহয়. মাঝরাত্তর। ট্রেন ছুটে চলেছে 
কালকার 'দকে। বাইরে এখনো অন্ধকার। আমাদের কামরার ভিতরেও 
অন্ধকার । তার মানে ফেলদাও ঘুমোচ্ছে। উল্টোদিকের লোয়ার বার্থে 
জটায়;। রীঁডিং ল্যাম্পটা জবালিয়ে হাতের ঘাঁড়টা দেখব: এমন সময় 
চোখ পড়ল দরজার দিকে । দরজার ঘষা কাঁচের উপর আমাদের দিক 
থেকে পর্দা টানা রয়েছে। সেই পর্দার বাঁ পাশে একটা ফাঁক 'দয়ে ' 


কাঁচের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সেই কাঁচের উপর পড়েছে একটা 


মানুষের ছায়া ৷ 
মানুষটা দরজার বাইরে দাঁড়য়ে কী যেন করছে। 
একটহুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুঝলাম, সে হাতলটা ধরে ঠেলে 


পারে না, কিন্তু তাও আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো । 

কতক্ষণ এইভাবে চলত জানি না, হঠাৎ পাশের সঈট থেকে লাল- 
মোহনবাবদ ঘুমের মধ্যে “বুমের্যাং' বলে চেচিয়ে ওঠাতে লোকটার 
ছায়াটা কাঁচের উপর থেকে সরে গেল। 

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এত শীতের মধ্যেও আম দস্তুর- 
মতো ঘেমে গোঁছ। 
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আমি দাজলিং থেকে কাণ্চনজজ্ঘা দেখোঁছ, এবারে প্লেনে 'দল্ল 
আসার সময় দিন পরিভ্কার ছিল বলে দূরে বরফে ঢাকা অন্নপূর্ণা 
দেখেছি, সিনেমাতে শীতের দেশের ছবিতে অনেক বরফ দেখোঁছ, কিন্ত 
সিমলাতে এসে চোখের সামনে ররফ দেখতে পেয়ে যেরকম অবাক 
হয়েছি সেরকম আর. কখনো হইনি। রাস্তায় যাঁদ আমাদের দেশের 
লোক না দেখতাম, তা হলে ভারতবর্ষে আছ বলে মনেই হতো না। 
আবাশ্য শহরটার চেহারাতে এমনিতেই একটা বিদেশী ভাব রয়েছে। 
তার কারণ, ফেলুদা বলল, দার্জিলিঙের মতো 'সমলাও নাকি 
- সাহেবদেরই তোরি। ১৮১৯ খস্টাব্দে লেফটেনান্ট রস্‌ বলে একজন 
সাহেব নাক সিমলায় এসে নিজের থাকার জন্য একটা কাঠের বাঁড় 
তোর করে। সেই থেকে শুরু হয় *সমলায় সাহেবদের বসবাস। 
ভাগ্যিস সাহেবরা গরমে কষ্ট পেত, আর তাই গরমকালে ঠাণ্ডা ভোগ 
নত! - 

কালকা থেকে মিটার গেজের ছোট ট্রেনে এখানে আসার পরে 
বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেনি । সেই কানে তুলো গোজা বুড়ো লোকটা 
কিন্তু একই গাড়িতে [সিমলা এসেছে, আর আমাদের সঙ্গে একই 
_ ক্লাকসি হোটেলে উঠেছে। তবে লোকটা এখন আমাদের দিকে আর 
“বিশেষ নজর দিচ্ছে না, আর আমারও মনে হচ্ছে ওকে সন্দেহ করে 


সঙ্গে ক্লার্কসৈই উঠেছেন। এই বরফের সময় খুব বোশ লোক বোধ 
হয় সিমলায় আসে না, তাই উনি আগে থেকেই রিজার্ভ না করেও 
একটা ঘর পেয়ে গেছেন। এ 

ফেল'দা হোটেলে এসে ঘরে জানসপত্র তুলেই পোস্টাপসের 
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খোঁজে বোরয়ে গেল। আমরাও যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বলল 
বাক্সটাকে চোখে চোখে রাখা দরকার। তাই আমরা দুজনেই থেকে 
গেলাম। ফেল;দা কিন্তু এসে অবধি সিমলা বা তার বরফ সম্বন্ধে 
কোনো মন্তব্ই করোৌন। আর ঠিক তার উলটোটা করছেন লাল- 
মোহনবাবু। যা কিছু দেখেন তাতেই বলেন, “ফ্যানাস্ট্যাটিক”। আম 
যখন বললাম যে কথাটা আসলে ফ্যান্ট্যাস্টক, তাতে ভদ্রলোক বললেন 
যে উনি নাকি ইংরাজি এত অসম্ভব তাড়াতাঁড় পড়েন যে প্রত্যেকটা 
কথা আলাদা করে লক্ষ্য করার সময় হয় না। এ ছাড়া, সমলায় পোলার 
বেয়ার আছে কনা, এখানে আকাশে অরোরা বোরয়ালস দেখা যায় 
কনা, এই বরফ দিয়ে এীসকমোদের বাড়ি ইল্‌গ্‌ (আম বললাম 
কথাটা আসলে ইগৃল7) তৈরি করা যায় বকনা--এই সব উদ্ভট প্রশ্ন 
করে চলেছেন অনবরত। 

ক্লার্কস হোটেলটা পাহাড়ের ঢাল গায়ের উপর তোর। হোটেলের 
দোতলার সামনের দিকে একটা লম্বা বারান্দা, আর বারান্দা থেকে 
বেরোলেই রাস্তা। দোতলাতেই ম্যানেজারের ঘর, লাউঞ্জ বা বসবার 
ঘর, আমাদের ডাবল রুম আর লালমোহনবাবর সিঙ্গল রূম। কাঠের 
ডাইনিং রুম। 

ফেলহদার ফিরতে দোঁর হয়েছিল বলে আমাদের লাণ্ট খেতে খেতে 
হয়ে গেল প্রায় দুটো। ডাইনিং রুমের এক কোণে ব্যান্ড বাজছে, 
লালমোহনবাবু সেটাকে বললেন কনসার্ট। আমরা তিনজন ছাড়া ঘরে 
রয়েছেন সেই কানে তুলো গোঁজা বৃদ্ধ-যার দিকে ফেলুদা আর 
দেখছেই না-আর অন্য আরেকটা টোবলে বসেছেন তিনজন বদেশশ 
_দজন পুরুষ আর একজন মাহলা। আমরা যখন খেতে ঢুকাছ 
তখন ঘর থেকে বোরয়ে গেল একজন কালো চশমা পরা ছ:চোল 
দাঁড়ওয়ালা মাথায় ‘বেরে’ ক্যাপ পরা ভদ্রলোক। যতদ্‌র মনে হয় 
সবস্মদ্ধ এই আটজন ছাড়া হোটেলে আর কোনো লোক নেই। 

সপ খেতে খেতে ফেলন্দাকে বললাম, 'ধমীজার কাছে তো 
আজকেই যাবার কথা?' 

“ারটেয় আযাপয়েন্টমেন্ট। তনটেয় বেরোলেই হবে।* 
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“বাড়িটা কোথায় জানো?’ 
.. গওয়াইল্ডফ্লাওয়ার হল পড়ে কুষ্রি যাবার পথে। এখান থেকে আট 
মাইল” | 

‘তা হলে এক ঘন্টা লাগবে কেন? 

‘অনেকখানি রাস্তা বরফে ঢাকা। পাঁচ মাইলের বোশ স্পীড 
তুললে গাঁড় স্কিড করতে পারে।” তারপর লালমোহনবাবূর দিকে 
ফিরে বলল, ‘আপনার সঙ্গে যা গরম আছে পরে নেবেন। যেখানে 
যাচ্ছ সেটা সিমলার চেয়ে এক হাজার ফুট বেশী হাইটে। বরফ আরো 
অনেক বোৌশ।” 

লালমোহনবাব চামচ থেকে সুড়ুনৎ করে খানিকটা সুপ টেনে 
নিয়ে বললেন, “শেরপা যাচ্ছে.সঙ্গে 2” 

কথাটা শুনে প্রচণ্ড হাঁস পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা বেশ 
গম্ভীরভাবেই জবাব দিল, “না। রাস্তা আছে। গাঁড় যাবে।” 

সপ শেষ করে যখন মাছের জন্য অপেক্ষা করাঁছ তখন ফেলুদা 
হঠাৎ লালমোহনবাবুূকে বলল, “আপাঁন যে অস্ত্রের কথা বলাছলেন 
সেটা কী হল?’ 

লালমোহনবাবু একটা কাঠির মতো সরু লম্বা র্রাটর খাঁনকটা 
চিবোতে চিবোতে বললেন, “সেটা আমার বাক্সে রয়েছে। এখনো 
দেখানোর ঠিক মওকা পাইন 

“ব্যাপারটা কী?” 

“একটা বুমের্যাং।ঃ 

ওরেব্বাস্‌! এই কারণেই কাল রান্রে ঘুমের মধ্যে ভদ্রলোক 
বমের্যাং বলে চেশচয়ে উঠোছলেন! 

‘ও জিনিসটা আবার কোথায় পেলেন?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল; 

“এক অস্ট্রোলয়ান সাহেব জ্ঞাপন 'দিয়োছল কাগজে। আরো 
পাঁচ রকম জিনিসের মধ্যে ওটাও ছিল। লোভ সামলাতে পারলুম না। 
শ্বানাঁচ ঠিক “করে ছুড়তে পারলে নাক শিকারকে ঘায়েল করে 
আবার 1শকারীর হাতেই ফিরে আসে৷ 
, একট; ভুল শ্নেছেন। শিকার ঘায়েল হলে অস্ত্র শিকারের 
পাশেই পড়ে থাকে। লক্ষ্য যাঁদ মিস্‌ করে তাহলেই আবার ফিরে 
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আসে।” \ 

‘সে যাই হোক মশাই-ছোঁড়া খুব ভাঁফিকাল্ট। আমি আমাদের 
গড়পারের বাড়ির ছাদ থেকে ছঃড়েছিলুম। তা সে ব্মের্যাং গিয়ে 
দীনেন্দর স্ট্রাটের এক বাঁড়র তেতালার বারান্দায় ঝোলানো ফুলের 
টব দিলে ভেঙে। ভাগ্যে চেনা বাঁড় লতাই ফেরত পেলহম।” 

‘ওটা আজ সঙ্গে নিয়ে নেবেন।* 

লালমোহনবাবর চোখ জব্ল জৰল করে উঠল--ডেঞ্জার এক্সপেন্ট 
করছেন নাক?’ 

“পাথরটা তো পায়ান সে লোক এখনো! 

ফেলুদা যাঁদও কথাটা বেশ হালকাভাবেই বলল, আমি বুঝতে 
পারলাম যে কোনো রকম একটা গোলমালের আশঙ্কা সেও যে করছে . 
নাতা নয়। 

তনটে বাজতে পাঁচ মানিটের সময় একটা নীল আ্যাম্বাসাডর 
ট্যাক্স এসে আমাদের হোটেলের সামনে: দাঁড়াল। আমরা তনজনই 
সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে অপেক্ষা করাছলাম, গাড়িটা 
আসতেই ফেলুদা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ৷ ড্রাইভারটা এখানকারই 
পাশে বসল, তার সঙ্গে ধমীজার (নকল) বাক্স, আর আমরা দুজন 
{পছনে। লালমোহনবাবু তার ব্মের্যাংটা-ওভারকোটের ভিতর নিয়ে 
িয়েছেন। কাঠের তোর জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখোছ। 
অনেকটা হাঁক স্টিকের তলার অংশটার মতো দেখতে, যাঁদও তার 
চেয়ে অনেক পাতলা আর মসংণ। 

আকাশে সাদা সাদা মেঘ জমেছে, তাই শীতটাও খানিকটা 
বেড়েছে। তবে মেঘ ঘন নয়, তাই বৃষ্টির সম্ভাবনা বিশেষ নেই। 

কাঁটায় কাঁটায় ?তনটের সময় আমাদের গাঁড় ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার 
হলের উদ্দেশে রওনা দিল। 

ক্লাক্স হোটেলটা শহরের ভেতরেই। এসে অবধি হোটেলের 
বাইরে যাওয়া হয়নি। গাঁড় যখন শহর ছেড়ে নিজজন পাহাড়ী পথ 
ধরল তখন প্রথম সিমলা পাহাড়ের বরফে ঢাকা ঠাণ্ডা থমথমে মেজাজটা 
ধরতে পারলাম। রাস্তার এক পাশ দয়ে পাহাড় উঠে গেছে-কোনো 
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সময় বাঁয়ে, কোনো সময় ডাইনে। একাঁদকে খাড়াই, একাঁদকে খাদ। 
রাস্তা বোঁশ চওড়া নয়, কোনো রকমে দুটো গাঁড় পাশাপাঁশ যেতে 
পারে। পাহাড়ের গায়ে চাঁরাদক ছেয়ে রয়েছে ঘন ঝাউ বন। 

প্রথম চার মাইল রাস্তা দ্য কুঁড়-পণচশ মাইল স্পীডে যাওয়া 
সম্ভব হল, কারণ এই অংশটায় রাস্তার উপরে বরফ নেই বললেই 
চলে। বনের ফাঁক দিয়ে দূরের পাহাড়ে বরফ দেখা যায়, আর মাঝে 
মাঝে রাস্তার এক পাশে বা উপর দিকে চাইলে পাহাড়ের গায়ে বরফ 
দেখা যায়। কিন্তু এবার ক্রমে দেখাঁছ বরফ বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে 
আমাদের গাড়ির স্পীড কমে আসছে। পাঁচ মাইলের মাথায় শুরু হল 
রাস্তার উপর এক হাত পুরু বরফ ৷ তার উপরে গভীর হয়ে পড়েছে 
গাঁড়র চাকার দাগ, সেই দাগের উপর চাকা ফেলে আঁত সাবধানে 
এগিয়ে চলেছে আমাদের ট্যাঁক্স। মাটি এতো পিছল যে মাঝে মাঝে 
গাঁড়র চাকা ঘরে যাচ্ছে, কিন্তু গাঁড় চলছে না। 

নাকের ডগা আর কানের পাশটা ক্রমে ঠাণ্ড হয়ে আসতে লাগল । . 
লালমোহনবাবদ একবার বললেন তাঁর কানে তালা লেগে গেছে, 
আরেকবার বললেন তাঁর নাক বন্ধ হয়ে আসছে। আম আঁবাশ্য 
নিজের শরীর নিয়ে একদম মাথা ঘামাচ্ছি না। আম খাল ভাবাছ,কী 
অদ্ভুত জগতে এসে পড়োছ আমরা! এ এমন একটা জায়গা যেখানে 
মান্য থাকার কোনো মানেই হয় না। এখানে শুধু থাকবে বরফের 
দেশের গাছপালা, বরফের দেশের জন্তু-জানোয়ার, আর বরফের দেশের 
রকমারি পাখি আর পোকামাকড়। কিন্তু তার পরেই আবার মনে 
হচ্ছে_এ রাস্তা মানুষের তোর, রাস্তার বরফের উপর গাঁড়র চাকার 
দাগ রয়েছে, এ রাস্তা দিয়ে একটু আগেও গাঁড় গেছে, অনেকাঁদন 
থেকেই যাচ্ছে, অনেকাঁদন ধরেই যাবে । আর সাঁত্য বলতে দি. আমাদের 
অনেক আগেই এখানে মানুষ না এলে এমন আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের 
দেখাই হতো না। 

এই অদ্ভুত তুষাররাজ্য দিয়ে আরো মিনিট কুঁড়ি চলার পর হঠাৎ 
রাস্তার ধারে একটা কালো কাঠের ফলকে সাদা অক্ষরে লেখা দেখলাম 
“ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার হল'। এমন নির্বঞ্কাটে আমাদের জার্নটা শেষ 
হয়ে যাবে সেটা ভাবতেই পাঁরাঁন। 
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আরো 'কছদদ্‌র যেতেই রাস্তার ধারে একটা ফটক পড়ল যার 
গায়ে ধমীজার বাঁড়র নামটা লেখা রয়েছে_দ নুক'। গাঁড় ডান 
{দিকে ঘরে গেটের মধ্যে দিয়ে িছদুর এগিয়ে যেতেই প্রকাণ্ড 
পুরোনো বালতি ধরনের টাওয়ার-ওয়ালা বাঁড়টা দেখা গেল। বাড়ির 
ছাদে আর কার্নিশে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। সাহেবা মেজাজের 
মানূষ না হলে এরকম সময় এরকম জায়গায় এরকম বাড়তে কেউ 
থাকতে পারে না। 1 , 

আমাদের ট্যাক্স পোর্টিকোর নিচে গিয়ে থামল। আমরা নামতেই 
গরম উীর্দপরা বেয়ারা এসে ফেলুদার হাত থেকে কার্ড য়ে ভেতরে 
গেল, আর তার এক 'মানটের মধ্যেই বাঁড়র মালিক নিজেই বেরিয়ে 
এলেন। 

‘গুড় আফটারনুন মিস্টার িটার। আপনার ংচুয়ালাট 
প্রশংসনীয় । ভেতরে আসুন, স্লীজ ।” এ 1লাগ 

ধমণজার ইংরাজ উচ্চারণ শুনলে সাহেব বলে ভুল হয়। ব 
শুনে যে রকম কল্পনা করোঁছলাম, চেহারা মোটামাট সেই রকমই। 
ফেলুদা আমার আর লালমোহনবাব*র সঙ্গে ভদ্রলোকের পাঁরচয় 
কাঁরয়ে দলে পর আমরা সবাই একসঙ্গে ভেতরে ঢকলাম। কাঠের 
মেঝে ও দেয়ালওয়ালা প্রকাণ্ড ড্রইংরম, তার এক পাশে ফায়ারপ্লেসে 
আগুন জলছে। সোফায় বসার আগেই ফেলনদা তার হাতের ব্যাগটা 
তার আসল মালিকের হাতে তুলে দিল। ধমীজারা নিশ্চিন্ত ভাব দেখে 
বুঝলাম সে আমাদের ভাঁওতা একবারেই ধরতে পারোন। 

'থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ! মিস্টার লাহিড়ীর ব্যাগটাও আম হাতের 
কাছেই এনে রেখোঁছ ৷” 
হালকাভাবে সাহেবা হাসি হেসে বলল। 

ধমীজাও হেসে “ওয়েল, ইফ ইউ সে সো” বলে ঢাকনাটা খুলল । 
তারপর জিনিসপত্র আলতোভাবে ঘে'টে বলল, ‘সব ঠিক আছে_কেবল 
এই খবরের কাগজগদুলো আমার নয়।' 

‘আপনার নয়?’ ফেলদদা প্রশ্ন করল। সে ইতিমধ্যে কাগজগুলো 
ধমীজার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে। 
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ননা। আ্যাপ্ড নাইদার ইজ স্‌” ধমীজা কালো স্টেশন থেকে 
কেনা সুপার ভরা কোডাকের কৌটোটা ফেল.দাকে 'দিয়ে দিল । ‘বাকি 
সব ঠিক আছে!’ 

‘ওঃ হো’, ফেলুদা বলল, ওগুলো বোধহয় ভুল করে আপনার 
বাক্সে চলে গেছে৷’ 

বাক--তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ধমীজার সঙ্গে ওই পাথরের 
কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাহলে ওই কৌটো কাঁ করে গেল ওই ' 
বাক্সের মধ্যে? 

'আ্যান্ড হিয়ার ইজ মিস্টার লাহিড়ীর ব্যাগ |” 

ঘরের এক পাশে একটা টেবিলের উপর থেকে দীননাথবাবূর 
ব্যাগটা ফেল;দার হাতে চলে এলো। ধমীজা হেসে বললেন, ‘আপান 
যে কথাটা আমাকে বললেন, আমিও আপনাকে সেটা বলতে চাই 
একবার ঢাকনা খুলে ভেতরটা দেখে নন’ 

ফেল্দা বলল, “মিস্টার লাহড়ী কেবল একটা জিনিসের জন্যেই 
একট ভাবাছিলেন-একটা এনটারো-ভায়োফর্মের শিশি 

ইটস দেয়ার ৷ রয়েছে বাক্সের ভেতর’, বললেন 'মস্টার ধমীজা। 

আর একটা ম্যান:স্কিপ্ট ছিল বক?’ 

ম্যানযীস্কপ্ট 2 i 
দর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওর মধ্যে কোনো খাতা জাতীয় 'কিচ্ছ নেই। 

ফেলন্দার ভুর ভীষণভাবে কুণ্চকে গেছে। . সে খোলা বাঞঝ্সটার 

চেয়ে রয়েছে। 

কী ম্যাননীক্রিপ্টের কথা বলছেন আপানি ?, ধমীজা প্রশ্ন করল। 


হয়, আর না হয় সংডস্দাড়য়ে ওই খাতা ছাড়া বাক্স নিয়েই থ্যাঙ্ক 
ইউ বলে চলে আসতে হয়। 

ধমীজাই কথা বলে চললেন_“আই আ্যাম ভোঁর সার মিস্টার 
মিটার, কিন্তু আমি প্রথম যখন গ্র্যান্ড হোটেলে আমার ঘরে বাক্সটা 
খুলি, তখন ওতে যা ছিল, এখনো ঠিক তাই আছে। খাতা তো ছিলই 
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না, এক টুকরো কাগজও ছিল না। আমি বাক্সের মালিকের ঠিকানা 
পাবার 'আশায় তন্ন তন্ন করে বাক্সের [ভিতর খঃজোছ। সমলায় এসে 
এ বাক্স আমার আলমারর ভেতর চাঁব বন্ধ অবস্থায় ছল। এক 
আম দিতে পারি।* . 

এ অবস্থায় আর কী করবে ফেলুদা ? সে চেয়ার ছেড়ে উঠে লজ্জিত 
ভাব করে বলল, “আমারই ভুল মিস্টার ধমীজা। [কিছ মনে 
করবেন না।...আচ্ছা, থ্যাঙ্ক ইউ ভোর মাচ!” 

“একট? কাঁফ...বা চা...’ 

“আজ্ঞে না। থ্যাঙ্ক ইউ । আজ আসি আমরা! গুড বাই_' 

আমরা উঠে পড়লাম। লেখাটা কোথায় যেতে পারে, কেন সেটা 
বাক্সের মধ্যে থাকবে না, সেটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মনে 
পাণ্ডুঁলাপি পড়তে দেখেনান। সেটাই কি তাহলে সাত্য কথা? 

. দ্রীননাথবাব্য ‘ক তাহলে লেখার ব্যাপারটা একেবারে বানিয়ে 


বলেছেন? ঢ 
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ফেরার পথে অল্পক্ষণের মধ্যেই আরো অন্ধকার হয়ে এলো । অথচ 
বেলা যে খুব বোঁশ হয়েছে তা নয়। ঘাঁড়তে বলছে চারটে পশচশ। 
তাহলে আলো এত কম কেন? 

গাঁড়র জানালা 'দিয়ে মুখ বার করে আকাশের 'দকে চাইতেই 
কারণটা বুঝতে পারলাম। সাদার বদলে এখন ছাই রঙের মেঘে 
আকাশ ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি হবে কঃ আশা কার না। এমাঁনতেই 
রাস্তা পছল। যাঁদও আমরা নিচের দিকে নামাছ, তার মানে এই নয় 
যে, আমাদের গাঁড় আরো জোরে চলবে ৷ বরং উত্রাইয়ের ?সকড করার 
ভয়টা আরো বোঁশ। ভরসা এই যে, এ সময়টা রাস্তায় গাঁড় চলাচল 
প্রায় নেই বললেই চলে৷ 

উজ ক্রেবসি উকিলের 
রাস্তার দিকে। যাঁদও তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, তবুও কেন 
জানি মনে হচ্ছে তার ভুরুটা কুণচকোন। বেশ বুঝতে পারাছলাম ওর 
মাথার মধ্যে কী চিন্তা ঘরছে। হয় দীননাথবাব. না হয় ধমণজা মিথ্যে 
কথা বলছেন । ধমীজার বৈঠকখানাতেও আলমারি বোঝাই বই দেখোঁছ। 
তার পক্ষে শন্ভুচরণের নামটা জানা কি সম্ভব নয়? পণ্ঠাশ বছর আগে 
ইংরাজিতে লেখা তিব্বতের ভ্রমণকাঁহনীর উপর কি তার লোভ 
থাকতে পারে নাঃ কিন্তু ধমীজার কাছেই যাঁদ লেখাটা থাকে তাহলে 
ফেলুদা সেটা উদ্ধার করবে ক করে ?... 

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে রহস্য এখন একটার জায়গায় দুটো 
হয়ে গেছে_একটা হারের, একটা শম্ভূচরণের লেখার। একা ফেল,দার 
পক্ষে এই দুটো জাঁদরেল রহস্যের জট ছাড়ানো ক সম্ভব? 

শাঁত বাড়ছে। শ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে ধোঁয়াও বেরোচ্ছে 
বেশ। লালমোহনবাব; ওভারকোটের একটা বোতাম খুলে ভিতরে 
হাত ঢ্যাকয়ে মুখ দিয়ে ভক্‌ ভক্‌ করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে 
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বললেন, “বৃমের্যাংটাও ঠাণ্ডা বরফ। অস্ট্রৌলয়ার জিনিস, শীতের 
দেশে কাজ করবে তো?’ আমার. বলার ইচ্ছে ছিল অস্ট্রোলয়াতেও 
অনেক জায়গায় খুবই শীত পড়ে, এমন ক বরফও পড়ে, কিন্তু সেটা 
আর বলা হল না। সামনে, প্রায় একশো গজ দুরে, একটা গাঁড় উল্টো 
{দক থেকে এসে টেরচাভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত 
চেষ্টা করলে কোনোরকমে কসরৎ করে পাশ কাটিয়ে বৌরয়ে যাওয়া 
যায়, কিন্তু সেটা বোধ হয় বেশ বিপজ্জনক হবে। 

আমাদের ড্রাইভার বার বার হর্ন দিয়েও যখন কোনো ফল হল 
না তখন বুঝলাম ব্যাপারটার মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে। 

ফেলুদা কথা না বলে স্টিয়ারংএর উপর হাত রেখে গাঁড় 
থামাতে বলল, আর ড্রাইভারও খুব সাবধানে গাঁড়টাকে রাস্তার এক- 
পাশে পাহাড়ের কটায় নিয়ে গিয়ে থামালো। আমরা চারজনই কাদা 
আর বরফে প্যাচপেচে রাস্তায় নামলাম। 

চাঁরাদকে একটা নিঝুম ভাব। এত গাছ থাকা*সত্তেও একটা 
পাখিরও ডাক শোনা যাচ্ছে না। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, সামনে 
একটা গাঁড় রয়েছে_আমাদেরই মতো একটা ত্যাম্ব্যাসাডর-কিন্তু 
তার যাত্রী বা ড্রাইভার কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, কারূরই কোনো 
সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। 

আমরা খুব হিসেব করে বাস্তার দিকে চোখ রেখে বরফের উপর 
যেখানে চাকার দাগ, সেই দাগের উপর পা ফেলে ফেলে এগোঁচ্ছ, এমন 
সময় লালমোহনবাব্‌ হঠাৎ চমকে গিয়ে ছোট্র একটা লাফ দিয়ে পা 
হড়কে একেবারে বরফের উপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। একটা আচমকা 
‘ছপাৎ’ শব্দই এই ভড়কানির কারণ। আম জানি শব্দটা হয়েছে পাইন 
গাছের ডাল থেকে বরফের চাপড়া পিছলে মাটিতে পড়ার ফলে। এই 
অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ শব্দটা শুনে সাঁত্যই চমকে 
উঠতে হয়। ২ 

লালমোহনবাবুকে কোনোরকমে হাত ধরে টেনে তুলে আমরা 
আবার এগোতে লাগলাম। 

আরো খানিকটা এগোতেই বুঝলাম গাঁড়টার মধ্যে একজন লোক 
বসে আছে। সামনে । ড্রাইভারের সীটে। 
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আমাদের ড্রাইভার বলল লোকটাকে চেনে। ট্যাক্সটাও ওর জানা। 
লোকটা ওই ট্যাঁক্সটার ড্রাইভার । . নাম.অরাবন্দ্‌। উও মর গিয়া 
হোগা...ইয়া বেহঃশ হো গিয়া" _-আমাদের ড্রাইভার হরাবলাস মন্তব্য 
করল । 

ফেলদদার হাত ওর কোটের ভিতরে চলে গেছে। আমি জানি 
ওখানে আছে ওর িভলভার। 

ছপাৎ! 

আবার এক চাবড়া বরফ মাটিতে পড়ল কাছেই কোনো একটা গাছ 
থেকে । লালমোহনবাবু চমকে উঠলেও এবার আর আছাড় খেলেন না। 
কিন্তু তার পরম্দহূর্তেই যে ব্যাপারটা ঘটল তাতে আরেকবার তাকে 
বরফে গড়াগাঁড় দিতে হল। 

একটা কান-ফাটানো পিস্তলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
সামনে ঠিক দু? হাত দুরে রাস্তার খানিকটা বরফ তুবাঁড়র মতো 
ফন দিযে, উঠল, আর শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারাদিকের 
পাহাড় থেকে প্রাতধবানত হতে লাগল 

আমরা গাঁড়টার বেশ কাছাকাছি এসে পড়োছিলাম। শব্দটা শোনা 
মাত্র ফেলন্দা এক হ্যাঁচ্‌ কায় আমাকে টেনে নিয়ে গাঁড়টার পাশে বরফের 
উপর হনমাঁড় খেয়ে পড়ল, আর তার পরমূহন্র্তেই লালমোহনবাব্দ 
গড়াতে গড়াতে আমাদের ঠিক পাশেই এসে হাজির হলেন। আমাদের 
ড্রাইভারও এক লাফে গাঁড়টার ?পছনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যাঁদও 
সে বেশ জোয়ান লোক, তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে এর আগে 
কখনো এরকম অবস্থায় পড়োন। 

গণীলটা এসেছে আমাদের রাস্তার ধারের খাড়াই পাহাড়টার উপরের 
দিক থেকে। আন্দাজে মনে হয় এখন আর আততায়ী আমাদের 
দেখতে পাচ্ছে না, কারণ এই কালো আ্যাম্বাসাডরটাঁ আমাদের গার্ড 
করে রেখেছে। 

আমি এই মাটিতে মুখ থুবড়োনো অবস্থাতেও বুঝতে পারলাম 
কাঁ যেন একটা নতুন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। আমার ঘাড়ে কী যেন 
একটা ঠাণ্ডা জানিস সংডসমাড়দচ্ছে। ঘাড়টা যায়ে পাশে তাকাতেই 
বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী। চাঁরাঁদক ঘিরে আকাশ থেকে হি 
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তুলোর মতো বরফ পড়তে শুর করেছে। কী অদ্ভুত স্ন্দর এই 
বরফের বৃষ্টি! এই প্রথম জানলাম যে বরফ পড়ার কোনো শব্দ নেই। 
লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফেলুদা জিব 
দিয়ে একটা সাপের মতো শব্দ করে তাকে থামিয়ে দিল। 

. হঠাৎ চাঁরাদকের নিস্তব্ধতা আবার ভেঙে গেল। এবার বন্দুকের 
শব্দ নয়। এবার মানুষের গলা। 

'শুনুন মিস্টার মীত্তর!? 

এ কার গলা? এ গলা যে চেনা চেনা মনে হচ্ছে! 

'শুনুন মিস্টার মাত্তর-আঁম আপনাদের বাগে পেয়েছি সেটা 
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কাজেই কোনো কারসাঁজ দেখাবেন না। 
ওতে কোনো ফল তো হবেই না, বরং আপনাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি 
হতে পারে৷’ 

চেশচয়ে বলা এই কথাগুলো উল্টো দিকের পাহাড়ের গা থেকে 
বার বার প্রাতধবাঁনত হয়ে ফিরে এসে ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ পাঁরবেশটাকে 
গম্‌গাময়ে দল। তারপর আবার কথা শুর হল_ 

‘আমি আপনার কাছে শুধু একটি জিনিস চাই।? 

‘কাঁ জিনিস? ফেলন্দা উপরে পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে প্রশ্নটা 
করল। 
“আপনি গাড়ির পিছন থেকে বৌরয়ে সামনে আসন। আম 
আপনাকে দেখতে চাই, যাঁদও আপাঁন আমাকে দেখতে পাবেন না। 
আপাঁন বোরয়ে এলে তারপর আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন!” 

আমার কানের কাছেই একটা অদ্ভূত শব্দ হচ্ছিল কিছুক্ষণ থেকে, 
আমি ভাবাছলাম সেটা গাঁড়র ভেতর থেকে আসছে; এখন বুঝলাম 
সেটা হচ্ছে লালমোহনবাবূর দাঁতে দাঁত লাগার ফলে। 

ফেলুদা বরফ থেকে উঠে গাড়ির উল্টো দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তার 
মুখে একটা কথা নেই। বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছে এ অবস্থায় 
আদেশ মানা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। ফেলনুদাকে এমন 
বেগাঁতকে কখনো পড়তে হয়েছে বলে মনে পড়ল না। 

‘আপনার সঙ্গে যে তিনজন রয়েছে", আবার কথা এলো, “তারা 
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খাঁদ কোনো রকম চালাকি করেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের ফল ভোগ 
করতে হবে_ এটা যেন তারা মনে রাখেন।ঃ 

“আপানি কী চাইছেন সেটা এবার বলবেন কী?’ ফেলুদা জিগ্যেস 
করল। গাঁড়র পিছনের চাকার পাশ 1দয়ে ফেলুদাকে দেখতে 
পাচ্ছিলাম। সে উপরের দিকে ছেয়ে আছে। তার সামনেই পাহাড়ের 
গায়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুধু বরফের ঢাল; তার উপরে 
রয়েছে ঝাউবন। সেই ঝাউবনের আড়াল থেকে আততায়ী কথা বলছে 
আর আমাদের দেখছে। 

. আবার কথা এলো-_ 

“আপনার িভলভারটা বার করুন৷” 

ফেল;দা বার করল। 


“ওটা ছুড়ে আপনার সামনে পাহাড়ের গায়ে বরফের ওপর ফেলে 
. দিন!’ 


ফেলন্দা ফেলল। 

“আপনার কাছে কোডাকের কৌটোটা আছে?’ 

নআছে।, 

‘দেখান’ 

ফেলন্দা কোটের পকেট থেকে হল্‌দে কৌটোটা বার করে তুলে 
ধরল । ন্‌ 

এবারে ওর ভেতরে যে পাথরটা ছিল সেটা দেখান! 

ফেলদদার হাত এবার কোটের বুক পকেটে চলে গেল। পাথরটা 
পকেট থেকে বোরয়ে এলো। ফেল;দা সেটাকে দু’ আঙুলের ডগায় 
তুলে ধরল। 

কয়েক সেকেণ্ড কোনো কথা নেই। লোকটা নিশ্চয়ই পাথরটা 
দেখছে। বাইনোকুলার আছে ক ওর সঙ্গে? 

‘বেশ ৷ এবার ওই কৌটোর মধ্যে ওটাকে পুরে আপনার ডান দিকে 
রাস্তার পাশের কালো পাথরটার উপর রেখে আপনারা সমলা দরে 
যান। যাঁদ মনে করেন 

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা বলে উঠল-_ 
“আপনার পাথরটা চাই তো?’ 
av 


সেটাও কি বলে দিতে হবে?’ বরফের মতো ঠাণ্ডা গলার 

উত্তর এলো। 
“তাহলে এই নিন!’ 

রযাপারটাএহ হুর আমি করের নাতে 
চোখে অন্ধকার দেখলাম। 

ফেলুদা কথাটা বলেই তার হাতের পাথরটা সটান ছুড়ে দিল 
যেখান থেকে কথা আসছে সেহাঁদকে। আর তার পরেই হল 
এক রন্তজল-করা বীভৎস ব্যাপার। আমাদের অদৃশ্য দুশমন 
সেই হীরেটাকে লুফবার জন্য ঝাউগাছের আড়াল থেকে লাঁফয়ে 
সামনে আলোয় এসে বরফের একটা বিরাট চাঁই পা দিয়ে ধবাঁসয়ে টাল 
হারিয়ে সেই বরফের সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় পণ্টাশ-হাত উপর 
থেকে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে একেবারে রাস্তার পাশে বরফজমা নালাটার উপর 
এসে স্থির হলেন। গাঁড়য়ে আসার সময়ই আবাশ্য তার হাত থেকে 
বাইনোকুলার আর রভলভার, চোখ থেকে কালো চশমা আর থ:তাঁন 
থেকে ছ:চোল নকল দাড়ি ছিটকে বেরিয়ে গয়ে বরফের এঁদকে-ওাঁদকে 
ছড়িয়ে পড়েছে। 

. এই ঘটনার পর আর লুকিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না, তাই 
আমরা তনজনেই দৌড়ে এগিয়ে গেলাম ফেলুদার কাছে। আমার 
ধারণা ছিল যে এতটা দূর থেকে গড়িয়ে পড়ায় লোকটা মরে' না 
গেলেও, অজ্ঞান তো হবেই ৷ কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, সে বরফের 
উপর চিত অবস্থাতেই ফেলুদার দিকে জব্লজবল কটা চোখে চেয়ে 
আছে, আর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে। 

গলাটা যে চেনা চেনা মনে হয়েছিল তাতে আর আশ্চর্য কাঁ? হীন 
হলেন ব্যর্থ ফিল্ম অভিনেতা শ্রীঅমরকুমার, ওরফে শ্রীপ্রবারকুমার 
লাহিড়ী, দীননাথ লাহিড়ীর ভাইপো । 

ফেলদদা ঠাণ্ডা শুকনো গলায় বলল,. ‘বুঝতেই তো পারছেন 
প্রবীরবাবু, এখন কে কাকে বাগে পেয়েছে। কাজেই আর কিছু 
লাকয়ে লাভ নেই। বলুন, আপনার কী বলার আছে’ 

অমরকুমারের চিত হওয়া মুখের উপর বরফের গুড়ো এসে 
পড়ছে। সে এখনো একদ্‌স্টে চেয়ে আছে ফেল,দার দকে। আমার 
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কাছে এখনো সব ধোঁয়াটে, কিন্তু আশা করাছ প্রবীরবাবুর কথায় 
রহস্য দন্র হবে। 

ফেলহদা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, “বেশ, আপাঁন না বলেন 
তো আমাকেই বলতে দিন। প্রতিবাদ করার হলে করবেন।_হারেটা 
আপাঁন পেয়েছিলেন নেপালী বাক্সটা থেকে । খুব সম্ভবত এই মহা- 
মূল্য রত্রটাই নেপালের মাতাল রাজা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে শম্ভূ- 
চরণকে দিয়োছলেন। নেপালা বাক্সটা আসলে সম্ভবত শম্ভূচরণের। 
সেটা তিনি তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর বন্ধন সতানাথ লাহিড়ীকে 'দয়ে 
যান। সতীনাথের গুরুতর অসুখের জন্য সে হীরেটার কথা কাউকে 
বলতে পারোনি। এই ক"দন মাত্র আগে হবরেটা আপান বাক্স থেকে 
পান। তারপরে সেটাতে রং মাঁখয়ে সংপ্যার বানিয়ে কোডাকের 
করে কৌটোটা কাকার কাছ থেকে পাওয়া বাক্সটাতে রাখেন। কিন্তু 
সে বাক্স যে তার পরাঁদনই আপনার ঘর থেকে আমার ঘরে চলে 
আসবে সেটা তো আর আপাঁন ভাবেনান! সোঁদন আড় পেতে 
আমাদের কথা শোনার পর থেকেই আপাঁন বাক্সটা হাত করার তাল 
করছেন। প্রথমে মিস্টার পঢ়ারর নাম 'দয়ে ভাঁওতা টোলফোন আর 
প্রটোরয়া স্ট্রীটে গুণ্ডা লাগানো। তাতে ফল হল না দেখে 
আমাদের ধাওয়া করে "দিল্লী আসা। কিন্তু তাতেও হল না। জন- 
পথ হোটেলে আপনার বেপরোয়া প্ল্যানাটও মাঠে মারা গেল। তাই 
বাধ্য হয়েই সিমলা আসতে হল। আর তারপর আজকের এই 
অবস্থা !...ঃ 

ফেলুদা থামল। আমরা সবাই ফেলদাকে ঘরে দাঁড়য়ে আছি, 
এমনাঁক আমাদের ড্রাইভার পর্য্ত। . 

‘বল; প্রবীরবাব৮_আমম ক ভুল বলোছি?ঃ 

রবীরবাবুর উপর চোখে হঠাৎ একটা কালক খেলে গেল। অন্ত 
ধূর্ত চাহনিতে ফেল;দার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কসের কথা বলছেন 
আপনি? কোন্‌ হারে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারাছ না, 

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। হণরেটা তো বরফের 
তলায় তাঁলয়ে গেছে, আর তার উপরে আরো বরফ জমা হচ্ছে এখন। 
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“কেন, এটা কি আপনি চেনেন না? 

আবার চমক লাগার পালা। ফেলদদা এবার তার বুক পকেট 
থেকে আরেকটা পাথর বার করল। এই বরফ-পড়া মেঘলা বিকেলেও 
তার ঝলকানি দেখে তাক্‌ লেগে যায়। 

‘বরফের উপরে যেটা রয়েছে সেটার দাম কত জানেন? পাঁচ টাকা । 
আজই সকালে মিলার জেম কোম্পানি থেকে কেনা। আর এটাই 
হল 

প্রবীরবাবু বাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠে ফেলুদার উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে তার হাত থেকে হাঁরেটা ছিনিয়ে নিয়েছে! 

ঠকাং! 

আচমকা একটা মোক্ষম অস্ত্র প্রচণ্ড জোরে প্রবীরবাবুর মাথায় 
বাঁড় মেরে তাকে অজ্ঞান করে দিল। তার শরীরটা আবার এলিয়ে 
পড়ল বরফের উপর। তার হাতের মুঠো খুলে গেল। তার হাত 
থেকে হীরে আবার ফিরে এলো ফেলদ্দার হাতে। 

থ্যাঙ্ক ইউ, লালমোহনবাব্য!? 

ফেল.দার ধন্যবাদটা লালমোহনবাবুর কানে গেল কনা জানি 
না। তান এখনো তার নিজেরই হাতে ধরা বুমের্যাঙটার দিকে অবাক 
দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। 
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অমরকুমার এখন কে“চো। 'সমলা ফেরার পথে গাঁড়তেই ও 
সব স্বীকার করেছে। ফেলুদা আঁবাশ্য ওর নিজের িভলভারটা 
সাত্য কথা বলাতে সুবিধে হয়োছল। ভদ্রলোকের মাথায় বুমের্যাঙের 
বাঁড় মেরে আবার লালমোহনবাবুই রাস্তা থেকে খাঁনকটা বরফ তুলে 
সেখানটায় লাঁগয়ে দয়োছিলেন। আঁবাশ্য ভদ্রলোকের তাতে উপকার 
হয়োছল কনা জানি না। বেহুশ ড্রাইভারও এখন অনেকটা স:স্থ। 
তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে দলে টানতে না পেরে শেষটায় গায়ের 
জোরে ঘায়েল করেন প্রবীরবাব। 

অশরীরী ছাঁব থেকে বাদ যাবার পর থেকেই প্রবীরবাবূর মাথাটা 
শবগড়ে যায়, কারণ ওর বিশ্বাস ছিল ফিল্মে আঁভনয় করে ওর অনেক 
পয়সা ও নাম-ডাক হবে। ব্যাগড়া দিল ওর গলার স্বর। 1সধে 
রাস্তায় কিছু হবে না জেনে বাঁকা রাস্তার কথা ভাবেন। সেই সময় 
বেরোয় নেপালী বাক্স। সেই বাক্স ঘেটে প্রবীরবাব পেয়ে গেলেন 
একটা পলকাটা পাথর ৷ যাচাই করে দাম জেনে চোখ কপালে উঠে যায়। 
এবার স্বপ্ন দেখেন নিজেই ছাঁব প্রাডউস করে নিজেই হবেন তার 
হরো, কেউ তাকে বাদ দতে পারবে না। তার পরের যে ঘটনা, সেটা 
তো আমাদের জানাই । 

আপাতত প্রবীরবাবুকে রাখা হয়েছে সিমলায় হিমাচল প্রদেশ 
স্টেট প্াীলশের জিম্মায় । হারেটা পাবার পর থেকেই ফেলুদার প্রবীর- 
বাবুকে সন্দেহ হয়েছিল, তাই ?সমলায় এসেই দীননাথবাবুকে টোল- 
ফোন করে চলে আসতে বলে-যাঁদও কারণটা বলোন। উীঁন কাল 
এগারোটার গাঁড়তে এসে ভাইপো সম্বন্ধে যা ভালো বোঝেন করবেন। 
হারেটা বোধহয় দীননাথবাবুরই হাতে চলে যাবে, কারণ সেটা এসোৌছল 
তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে । 

৮২ 


আমি সব শুনেটুনে বললাম, “হীরের ব্যাপারটা তো বুঝলাম, 
িকন্তু শম্ভুচরণ বোসের ভ্রমণকাইহনীটা কোথায় গেল?’ 

ফেলুদা বলল, “ওটা হল দঃ’ নম্বর রহস্য। দোনলা বন্দুক হয় 
জানস তো? সেইরকম আমাদের এই বাক্স-রহস্যটা হল দোনলা রহস্য ৷” 

‘এই দ্বিতীয় রহস্যটার ছু কিনারা হল?’ আম জিগ্যেস 
করলাম। 

‘হয়েছে, থ্যাঙ্কস্‌ টু খবরের কাগজ আ'যাণ্ড জলের গেলাস।” 

শম্ভুনাথের খাতার রহস্যের চেয়ে ফেলন্দার এই কথার রহস্যটা 
আমার কাছে ছু কম বলে মনে হল না। 

বাঁক রাস্তাটা ফেল্‌দা আর কোনো কথা বলোন। 

এখন আমরা ক্লার্কস হোটেলের উত্তর দিকের খোলা ছাদে রঙীন 
ছাতার তলায় বসে হট চকোলেট খাচ্ছি। সবসহদ্ধ আটটা টোৌবলের 
মধ্যে একটাতে আমরা তিনজন বসোঁছ, আরেকটাতে দুজন জাপানী 
লোক (এখন আঁবাশ্য তাঁর কানে আর তুলো নেই)। আকাশে মেঘ 
কেটে গেলেও সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বলে আলো এমাঁনতেই কম। পব 
আর বাঁড়গুলোতে একে একে আলো জবলে উঠছে। 

লালমোহনবাব্‌ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। দেখে বুঝতে পার- 
ছিলাম কী যেন ভাবছেন। অবশেষে চকোলেটে একটা বড় রকম 
চুমুক দিয়ে বললেন, “সব মানুষের মনের মধ্যেই বোধহয় একটা 
{হংস্রতা বাস করে। তাই নয় ক ফেলনবাবঃ বুমের্যাঙের বাড়িটা 
মারতে ভদ্রলোক যখন পাক খেয়ে পড়ে গেলেন, তখন ভেতরে একটা 
উত্তেজনা ফীল করাছিলুম যেটাকে উল্লাস বললেও ভুল হবে না। 
আশ্চর্য!’ 

ফেলুদা বলল, "মানুষ যে বাঁদর থেকে এসেছে সেটা জানেন তো? 
আজকাল একটা থওাঁর হয়েছে যে শুধ বাঁদর থেকে নয়, আফ্রিকার 
এক ধরনের বিশেষ জাতের খুনে বাঁদর থেকে। কাজেই প্রবীরবাবুর 
মাথায় বুমের্যাঙের বাঁড় মেরে আপনার যে আনন্দ হয়েছে, সেটার 
জন্য আপনার পূর্বপন্রুষেরাই দায়ী ৷” 


৮৩ 


আমরা যতই বাঁদর আর বুমের্যাং নিয়ে কথা বাল না কেন, আমার 


মন কেবল চলে যাচ্ছে শম্ভুচরণের ভ্রমণকাহনীর দিকে। কোথায়, 
কার কাছে রয়েছে সেই লেখা? নাকি কারুর কাছেই নেই, আর কোনো- 
দিনও ছিল নাঃ 

শেষ পন্তি আমি আর থাকতে পা পেরে বললাম, “ফেল;দা, 
ধমীজা মিথ্যে কথা বলছেন, না দীননাথবাব্‌ 2, 

ফেলদদা বলল, “দুজনের কেউই মিথ্যে বলছে না।, 

তার মানে লেখাটা আছে?” 

‘আছে’ ফেলব্দা গম্ভীর ৷ “তবে সেটা ফেরত পাওয়া যাবে ‘কনা 
সে বিষয়ে সন্দেহ ৷’ 

'জান। এখন সবই জানি, সবই বুঝতে পারাছ। তবে সে লোককে 
দোষী প্রমাণ করা দুরূহ ব্যাপার। তুখোড় বুদ্ধি সে লোকের। 
আমাকেও প্রায় বোকা বানিয়ে দিয়োছল।, 

প্রায়? 

প্রায় কথাটা শুনে আমার ভালোই লাগল। ফেলহদা পুরোপ্নার 
বোকা বনছে এটা ভাবাই আমার পক্ষে কষ্টকর ৷ 

শান্তর সাহাব_' | 

একজন বেয়ারা ছাদের দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়ে ফেলুদার 
নাম ধরে ডেকে এঁদক-ওাঁদক দেখছে। 

‘এই যে এখানে’_ফেল;দা হাত তুলে বেয়ারাটাকে ডাকল। বেয়ারা 
এগিয়ে এসে ফেলদদার হাতে একটা বড় ব্রাউন খাম দিল। 

'ৈনেজার সাহাবকে পাস ছোড় গিয়া আপ্‌কে লিয়ে? 

খামের উপর লাল পেনাসলে লেখা-িস্টার পি সস মিটার, 
ক্লাস হোটেল। 
গিয়েছিল । সেটা খুলে ভিতরের জিনিসটা বার করতেই একটা চেনা 
গল্ধ গেলাম, আর ফেলুদার মুখ হয়ে গেল একেবারে হাঁ। 

‘এ কী-এ জিনিস- এখানে এল কী করে?’ be 

যে জিনিসটা বেরোল সেটা একটা বহুকালের পুরোন খাতা। 


১৮৪ 


এরকম খাতা আমাদের দেশে আর 1কনতে পাওয়া যায় না। খাতার 
প্রথম পাতায় খুদে খুদে মুক্তোর মতো অক্ষরে লেখা A Bengalee in 
Lamaland, তার তলায় লেখকের নাম Shambhoo Churn Bose, 
আর তার তলায় মাস ও সাল June 1S17. 

“এ যে সেই বিখ্যাত ম্যাননস্‌প্রিন্ট!! বলে উঠলেন লালমোহন- 
বাবু। ভদ্রলোকের ইংরাজি শুধরে দেবার মতো মনের অবস্থা আমার 
নেই। আম দেখাঁছ ফেলডদার দিকে। ফেলুদার দৃষ্টি এখন আর 
খাতার উপর নেই। সে চেয়ে আছে তার সামনের দিকে। ফেলা কি 
তাহলে সাঁত্যই পুরোপ্রি বোকা বনে গেল নাক? 

এবারে বুঝতে পারলাম ফেলুদা একটা বিশেষ কিছুর দিকে 
দেখছে। আমারও দৃষ্টি সেই কে গেল। জাপানীরা উঠে চলে 
গেছে। এখন আমরা ছাড়া শুধু একাঁট লোক ছাদে বসে আছে। সে 
হল এককালে কানে তুলোওয়ালা কালো চশমা পরা নেপালী ট্যাপ 


এাঁগয়ে এলেন। 
প্রথমে চশমা, আর তারপর টরপিটা খুললেন। এ চেহারা এখন চেনা 


যাচ্ছে, কিন্তু তাও কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেছে। 

“ফল্‌স টীথ পরবেন না?” ফেলুদা প্রশ্ন করল। 

“সানি!” 

পকেট থেকে এক জোড়া বাঁধানো দাঁত বার করে ভদ্রলোক উপর- 
নীচ দঃ’পাটি ভরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার গালের তোবড়ানো 
চলে গেল, চোয়াল শন্ত হয়ে গেল, বয়স দশ বছর কমে গেল। এখন 


আর চিনতে কোনই কষ্ট হয় না। 
চন্দ্র পাকড়াশী। 
“কবে কাঁরয়েছেন দাঁত?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল। 
‘অর্ডার 'দয়েছিলাম বেশ কছ্যাদন হল, হাতে এসেছে দিল্লী 


থেকে ফেরার পরের দিন’ 
৮৫ 


এখন বুঝতে পারলাম দীননাথবাব্‌ কেন নরেশবাবুকে বুড়ো 
ভেবোছিলেন। ট্রেনে ওর ফলস্‌ টীথ ছল না। তারপর আমরা যখন 
করে দিয়েছেন। 

ফেলুদা বলল, ‘বাক্সটা যে আপনা থেকে বদলি হয়ান, ওটা যে 
কেউ প্ল্যান করে বদল কাঁরয়েছে, এ সন্দেহ আমার অনেক আগে 
থেকেই হয়েছে। কিন্তু সেটা যে আপনার কীর্তি সেটা ভেবে বার 
করতে সময় লেগেছে’ 

“সেটা স্বাভাঁবক', নরেশবাব্‌ বললেন, “আমি ব্যান্তাটও যে নেহাত 
মূর্খ নই, সেটা নিশ্চয় আপনি স্বীকার করবেন 

“একশোবার। কিন্তু আপনার গলদটা কোথায় হয়োছল জানেন? 
ওই খবরের কাগজগুলো ধমীজার বাক্সে পোরাতে। এটা কেন করে- 
ছিলেন তা জান। খাতাটা থাকায় দীননাথবাবূর বাক্সের যা ওজন 
ছিল, ধমীজার বাক্স ছিল তার চেয়ে হালকা ৷ সে বাক্স হাতে লে 
দীননাথের খটকা লাগতে পারত। তাই সেটায় কাগজ পুরে ওজনটাকে 
একট; বাঁড়য়ে দয়োছলেন। কিন্তু ট্রেনে পড়া কাগজ কে আর কস্ট 
করে ভাঁজ করে বাক্সে পোরেন বলুন! 

‘রাইট! কিন্তু সেইখানেই তো আপনার বাহাদ্যীর। অন্য কেউ 
হলে সন্দেহ করত না।, 

‘এবার একটা প্রশ্ন আছে’, ফেলুদা বলল, “আপাঁন বাদে সকলেই 
সে রাত্রে বেশ ভালো ঘ্যাময়োছলেন, তাই না?’ 

হিত্তা বলতে পারেন’ 

“অথচ দীননাথ সচরাচর ট্রেনে মোটেই ভালো ঘুমোন না। তাকে 
কি ঘুমের ওষুধ খাইয়োছিলেন 2? 

‘রাইট!’ 

জলের গেলাসে ঘুমের বাঁড় গুড়ো করে ঢেলে দয়োছলেন?’ 

‘রাইট । সেকোনাল। ওটা সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকে। ডিনারের 
আগে প্রত্যেককেই খাবার জল দিয়ে ?গিয়োছল, এবং ধমীজা বাদে অন্য 
দুজনই বাথ্‌রুমে হাত ধুতে গিয়োছিল। 

“তার মানে ধমীজাকে খাওয়াতে পারেনান 2? 
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উতহ। তার ফলে রাতটা আমার মাঠে মারা যায়। ভোর ছটায় 
উঠে ধমীজা দাঁড় কামায়, তারপর তার জানসপত্র বাক্সে রেখে বাথরুমে 
যায়। সেই সুযোগে আমি আমার কাজ সাঁর। তখনও অন্য দুজন 
অঘোরে ঘমোচ্ছেন।? 

“তবে আপনার সবচেয়ে চালাক কোনখানে জানেন ? লেখাটা হাত 
করার পরেও আমার কাছে এসে সেটার জন্য টাকা অফার করা৷ 

মিস্টার পাকড়াশী হো হো করে হেসে উঠলেন। ফেলবুদা বলল, 
“সিমলা যেতে বারণ করে টোলফোন ও কাগজে লেখা হমকি-_এও 
তো আপনারই কীর্তি? 

ন্যাচারেলি। প্রথম দিকে তো আমি মোটেই চাইন আপনি সিমলা 
আসেন। তখন তো আপাঁন আমার পরম শত্রর। আম তো ভাবাঁছ-_ 
ফেল; মাত্তর যখন বাক্সের ব্যাপারে জাঁড়য়ে পড়েছে, তখন আমার এমন 
পারফেক্ট ক্রাইমটা ফাঁস হয়ে যাবে। প্লেনে পর্যন্ত আম আপনার 
ওই বন্ধটির পকেটে হুমূি কাগজ গুজে দিয়েছি তারপর ক্রমে, এই 
1সমলায় এসে, মনে হল লেখাটা আপনাকে ফেরত দেওয়াই উচিত৷” 

“কেন? 

‘কারণ খাতা ছাড়া বাক্স ফেরত দিলে আপনার ঘাড়েও তো 
খানিকটা সন্দেহ পড়ত। সেটা আম চাইনি । আপনি-লোকটাকে তো 
এ কশীদনে কিছুটা চিনোছি!? 

থ্যাঙ্ক ইউ, নরেশবাব। এবারে আম আপনাকে একটা প্রশ্ন 
করতে পার কি? 

“নিশ্চয়ই ৷’ - 

‘লেখাটা যে ফেরত দলেন_আপান ইতিমধ্যে এর একটা কাঁপ 
করে রেখেছেন, তাই না?’ 

নরেশবাবুর মুখ এক মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। বুঝলাম ফেলুদা 
একটা ওস্তাদের চাল চেলেছে। ও বলে চলল, “আমরা যখন আপনার 
বাঁড় গেলাম, তখনই আপনি এটা কাঁপ করাছলেন টাইপ করে, তাই 
না?’ 

“কন্তু...আপান...?’ 

“আপনার ঘরে একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, সেটা শম্ভূচরণের নেপালণী 
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বাক্সে পেয়োছ, আর আজ পাচ্ছ এই খাতাটায়।, 

“কাঁপিটা কিন্তু, 

‘আমাকে বলতে দিন, প্লীজ! শম্ভূচরণ মারা গেছেন টোয়ান্টি- 
ওয়ানে। অর্থাৎ একান্ন বছর আগে। অর্থাৎ এক বছর আগে তার 
লেখার কপিরাইট ফ্যারয়ে গেছে । অর্থাৎ সে লেখা আজ যে কেউ 
ছাপাতে পারেঁতাই না?’ 

“আলবৎ পারে!’ নরেশবাবু উত্তোজত ভাবে বললেন। ‘আপনি 
কি বলতে চান এটা করে আম কিছ অন্যায় করোছ? এ তো অসাধারণ 
লেখা-দাননাথ ক এ লেখা কোনোদিন ছাপাত £ এটা আমিই ছাপব, 
এবং আমার এ আঁধকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না!’ 

হস্তক্ষেপ না করলেও, প্রাতদ্বান্্বতা করতে পারে তো?’ 

তার মানে? কে করবে প্রাতদ্বান্দ্বতা? কে?’ 

ফেল;দার ঠোঁটের কোণে সেই হাস । আরেকবার হ্যাণ্ডসেক করার 
জন্য নরেশবাবূর দিকে ডান হাতটা বাঁড়য়ে দিয়ে বলল-_ 

“মাট ইওর রাইভ্যাল, মিস্টার পাকড়াশশ। এই বাক্স-রহস্যের 
ব্যাপারে আম দীননাথবাবুর কাছে কেবল একট পারশ্রীমকই চাইব 
সেটা হল এই খাতাটা ৷’ 

বিমের্যাং, বলে উঠলেন জটায়ু। 

যাঁদও কেন বললেন সেটা এখনও ভেবে বের করতে পাঁরাঁন 


